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সংস্কৃত ভীঁব। ও সংস্কত সাহিত্য 
শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব 


শ্লীঈশ্বরচক্্র নিন্যাশাগর বিরচিত। 
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1879, 


বিজ্ঞীপন। 


পাশ 


এই প্রস্তাব, প্রথমতঃ, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি 
মামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব 
মুদ্রিত করিবার নিমিত, সবিশেষঅনুরোধ করাতে, আমি, 
তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ভাক্তর মোয়েট মো" 
দয়ের অনুমতি লইয়া, হুই শত পুম্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ 
করি! 

ষে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমা- 
জের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে ১ এজন্য, আমি উক্ত ভাক্তর 
মহ্হোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাৰ 
করিরাছিলীম । কিন্তু ভিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক, আমাকে 
বিন! মুল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে, 
আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুক্দিত ও প্রচারিত করিলাম । 

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুৰতর প্রস্তাব 
যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্বুক, কোনও রূপেই 
সেরূপ হয় নাই। বক্ুতঃ, এই প্রস্তাবে বনুবিস্তত নংস্কত 
সাহিত্য শাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় স্ুপ্সিন্ধ গ্রশ্থের নামোল্লেখ 
মাত্র হইয়াছে । বীটন সোসাই'টিতে, এক ঘণ্ট! মাত্র সমর, 
অ্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরুপিত আছে ১ সেই সময়ের মধ্যে 
যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষি রাখিয়। 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইরাছিল। 
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এক্ষণে, এরূপ অসমাক সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনরু্্রিত করি- 
বাঁর তাৎপর্য; এই যে, আমার কতিপয় আস্বীর ভূয়োভূয়ঃ 
কহিয়াঁছিলেন, এই প্রস্তীব পাঠ করিলে, সংক্কত কালেজের 
ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে, অতএব ইহ পুনযুদ্রিত 
কর) আবশ্যক ; তদ্যতিরিক্তঃ অন্থান্ত লে'কেও, এই প্রস্তাব 
পাঠ করিবার নিমিন্ত, ওৎস্ুক্য প্রকাশ করিরাছিলেন ; তৎ- 
প্রযুক্ত, আমি মানস করিয়্াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তীবে সংস্কৃত 
ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশীজ্্ বিষয়ক এক প্রস্তাব রচন। 
করিয়ড, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিৰ | কিন্তু, নিতখন্ত অনব- 
কাশ বশতঃ, এ পর্য্ভ্ত আমি সে মানস পুর্ণ করিতে পারি 
নাই? এবং কিছু কালও যে সম্যক রূপে তাদৃশ প্রস্তাব 
সঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারুও জন্ভবন" 
নীই ১ এজন্তঃ আপাততঃ, এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হইল। 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম। 


কলিকাঁত', সংস্কতকালেজ। 
১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩ 


সংস্কৃত ভাষ! ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্। 


নংস্কৃত ভাঁষা। 


সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা । এই 
অদ্ভুত ভাবায় ভুঁরি ভূরি শব্দ, ভুরি ভুরি ধাতু" ভুরি ভরি 
বিভক্তি, ও ভুরি ভুরি প্রত্যয় আছেঃ এবং এক এক শে 
ও এব এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ 
করিয়া, ভুরি ভুরি নুতন শব্দ ও ভরি ভুরি পদ সিদ্ধ করা 
ঘাইতে পারে । এরূপ অভিপ্রীয়ই নাই যে এই ভাষাতে 
অতি বিশদ রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় নাঃ এব 
এরূপ বিধয়ই নাই যে এই ভাবাতে সুচাক রূপে সঙ্কলিত 
হইতে পারে না॥ অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি 
প্রধান প্রধান পও্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নান] গ্রন্থ রচনা 
করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক মার্জিত ও অলঙ্কৃত করিরা 
গিয়াছেন । 

সংস্কত ভাষায় ছুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে, পুর্ব্ব? 
পর, অথবা উভয়, বর্ণ প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে 
প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপাস্তরগ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে 
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সন্ধি বলে। সন্ধিপ্রক্রিয়৷ দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতাঁপরীহার 
ও সুশ্রাব্যতাসম্পাদন হুইয়৷ থাকে । আর, গ্রক্রিয়াবিশ্মেষ 
দ্বারা অনেক পদকে এক পর্দ করা যার। এই অনেক 
পদের একপদীকরণপ্রণালীকে সমাস বলে। স্মাসপ্রত্রিয়া 
দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রীব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু 
ইহা! অবশ্থা স্বীকার করিতে হুইবেক, সমাসধঘটিত বাক্য 
সকল অপেক্ষাঁরুত দুরূহ, আবৃত্তি মাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থ- 
বোধ নির্বাহ হইয়া উঠে না। জখাসপ্রপণালী অবলম্বন 
করিয়া, ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত করা বাইতে পারে | 
প্রাচীন গ্রন্থকর্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্ত 
নব্যেরা নচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ অধান করিয়া থাকেন। 
কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও বিংশতি পদ পর্য্যন্ত 
একপরীরুত দেখিতে পাওয়া যায় । 

যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমান, পদ- 
সাধন, ও প্রকতিপ্রত্যয়যোগ্ে হুতন নুতন শব্দ সঙ্কুলন 
করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া! শিয়াছেন, 
তদ্ৰারা সংস্কৃত এক অদ্ভূত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত 
ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ? কি 
ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে 
সম্পন্ন হুইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এরূপ অসাধারণ 
কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিল্রয়াপন্ন 
ছইতে হয়। 
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সংস্কৃত রচনীতে শব্দঘটিত যে সকল কৌশল প্রদর্শিত 
হইতে পারে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে । 
নিশ্বে যে শ্লোক উদ্ধৃত হুইল, উহা কেবল ভ, র, 
এই ছুই ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত। 
ম্থহিলিনীহিলিমীবিধলাইহলিইলিহী । 
নবীবনিলিহক্লাঈীবীকৃনিহিঈতিলা: 06২1 হু ॥ 
শিশুপালবধ। 
নিম্বলিখিত শ্লোক কেবল দ এই এক মাত্র ব্যঞ্জন বর্ণে 
রচিত। 
কাৰহী তৃহুত্হ্থাহী কাহাকী ্ৃহুকী ভৃভী। 
কৃহাহ হই তুই ক্হাহ্ক হহীহ্হুঃ ॥ 21118 ॥. 
শিশুপালবধ । 
যমক রচনার চাতুর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, নিম্নলিখিত 
কতিপয় শ্লোক উদ্ধত হইল । 
নন দাগ সন্জা অল ভব: 
ক্জত বান দব্যান লদর্জন । 
বক বালান্ন লালন লবীব্অন্‌ 
স্ব স্তহন্দি ব্তব্ন্দি ভ্তলনীকই; ॥ ই। ₹॥ 
শিশুপালবধ । 
লব্ধ লব লহ বলা 
নলবাাদ ঝলীছ্ঘ নব্মন্নল লঃ | 
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ক্নবনই কল কবহ্‌ কন 
ব্ললহ্জ্জন্ন! ত্বন্তব জান্সিজল ॥ ব। (ই ॥ 
নলোদয় । 
হল নিহাত্দীভ্রলনাহ্যদুৰা 
ব্বব্ঝাহ্‌ আব্ঘা$ম্নন্বীষ্মলব্য । 
অন নিহাব্জীভীলন্াব্যদুল 
হ্বব্বাহ্‌ নাব্টী/স্ত্রনীননলহ্ ॥ 141 ঘু৩ ॥ 
কিরাতাজ্জুনীয়। 
দললী বহলাল্‌ বিজন: বন্থুরী 
নবী লহলান্‌ নিজ্জন: নর: । 
নবী লক্বলাল্‌ হিজল: ব্ন্থরী 
অন্লী ক্বলান্‌ বিজন: বহর: ॥ ০ । 1 ॥ 
ভক্তিকাবয। 
নিক্গলিখিত ছুই শ্লোক, আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, 
পাঠ করিলে যেরূপ হর, অন্ত সইতে আরম্ভ করিয়া, 
পাঠ করিলেও অবিকল সেইরূপ হয়। 
আান্কলাললি লালা ঝাহাআানলবা নল: । 
জন্ব্বাহনবাজল আাহীম্কানজলম্নলি ॥ 6৫1 ইই ॥ 
লিচ্নলজ্জনন্ভাহীমা লজ বাশহক্বান্াল; | 
ননলালনজাহাষা ধলা লালিজলান্না ॥ 11২৪ ॥ 
শিশুপালবধ। 
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নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দ্রকে এক প্রকাঁর পাঠ কর! 
যাঁয়। 


ই ন্নাজ্সা নি লি ন্সা মা ই, 

না ন্ছি জা ব্ হ্ব জা স্তি ন্বা। 

ন্জান্জা ই মা মনা ই লা জা 

লি ন্ব জন্ম ন্ম মল হব লি॥18।২ধ) 
কিরাতার্জ্নীয় । 


২স্কত ভাষায় সরল,. মধুর ললিত গ্রস্ভৃতি রচনা 
কিরূপ হইতে পারে, তাছারও উদাহরণ প্রদর্শনের নিষিত্ত, 
করেকটি স্থল উদ্ধত হইতেছে । 
 স্বনথ ্ব্তবীন্জ, নলনুবৃন্ধ' নলন:) স্ুর্জলন্থৃষ্য 
হস লাশ: ; ঈত্ঘধলা লতি স্বাঘন:। কি অ: জন্তিল 
সাজল ভুত নিজ্জনীলঅন্নলান্লান ল হ্য্যন্যি। জন 
স্ানাদুআাী$অল্রল্িতীদক্বন:, বিলাক্তর্ম জন: | জ্ধ ন 
ন্তত্ঘ, জ্ধাব্বানিন্ডিজঅ:ঃ জ্ধ লন্রঘিল সলম্ব:, ন্ধ 
ব্বা সানি: জ্ধ লন্‌ জ্ধুঙ্গমানন: লক্কাজ্ব, ধ ব্বা 
ব্ল্মনিমঅলিহন্যুত্দনা, দ্ধ ন হ্যক্দকঙ্যাঃ, ল্ললালি 
স্থলালি, দ্ধ লা ঈহান্বনবত্বজ:+ জ্ধ লত্তদলীলবিব্ীদিল, 
্ধ স্বা ব্তব্বদব্যস্ৃত্বলা, জান্বী লদহ্ঘন্িলিনক্ষ:, জজ 
ববাব্বঅলিনা, ক্ষ ব্বা লীনানান্তদন্তকন্থিং জ লন্‌ 


জীবলান্তযালন্‌। ব্ব্ঘা লিজ্ছন্লা সন্রা, লিলা 


॥ ১০ এ] 


অক্মহাব্লাজ্যান্ব:, নিহ্ঘন্ধ: বঁহ্াহ:. লিহ্দজাববী 
ব্ক্ধদইনিইন্ধ: নিচ্সতীললা মন্ত্বনা' লিজ্জাহ্বা 
ন্লানন্‌ $2কৃল লনাভ্া আদি হালালিসী: লবৃজী- 
দিঅন্ট দলাইস্বালিক্ত্রন্নী। জ্থ লহলববানক্িনা- 
লদক্ভনালন্লাল্লানদি ল নন্তক্বি ; ক্সন্তী নিষাল- 
স্বননন্মন্ ; ক্সদস্কনা লালতন্ ) ভুব্নদি লানহু- 


দক্িঅলাব্ঘননআানান্মআা নিনাব্ঘনা ক্তহঘলিলি | 
কাদন্বরী । 


ভুলি দব্বিলাছিলান্থাবাঁ, লিনন্টিনব্বক্তীন্হিনা- 
ন্লার্খা, ছ্িবানলী িজ্বম্বন্তদবিভী লিজলব্তদক্জ+ 
লানিরুই বন্দ নিজ্ত' স্বন্নীিৰ হ্যা বল্ছাদীত: 
ব্ববিনঅলবাহীন্‌ ননননি লন্সঘাহদামিদীম্যান্িনিন 
সবরস্ববীলান্ধৃন্বীলিত্লান্বী আান্ুসলান্তব্বননী ' বিনা 
র্বাহুলিক্ছন্ননদি লা সন্মন্ন্ধাত্যি লিবীজহলি । জল- 
ঘনি সি দল্দন্বানীগদি দানক্ব্যবঘীবদজল; ? 
বন্যাঘ্ন্স ইঘানহ্আালন্নাজক্লা দহিত্্তস্তন্মাহ্তলি £ 
পত্যবুদলাহদ বিসন্ক: দব্অলাহীদ্রলি। লত্বতি লালি- 
বহুজব্নিন+ নন: জঘনলালানলন্ুসান্থালিজ্ছালি | 


কাদঘ্বরী। 
নলব্যনীলা ব্বহব্াঁ লীলা 
নজঅব্তিনা জালিষনো হিয্ান্ত্। 


[ ১১ 


লিতাঁত লহ্তা ব্ব ঘ্বহঃ কলন্লান্‌ 
শ্ির্ঁ কালা ঘহ্‌হ কহ ॥ ২111 
নহজবান্তরদ্ দন্বাী: 

ভাাম্সি বালিযআা হখন্নি | 
ব্বঘৃব্লকীমাতিনহন্মীলি হজ: 
নাব্বীল্দক্বান্যান্রজসহ্দহালি ॥ ৭1 *॥ 
বিজ্নালনীষ্বীহ্ন: বন্দি 

লিজা নিল্বীজ্ঘাদক্তলা দতীনি: | 
কুব্বালি ব্বামলবিত্ ঈব্ব: 
যহীজন্বক্্বী ব্যদ্ন্তাখ; ॥ ₹। ই॥ 
লিঘান্রদাইনঅনান্দুন্ন; 
দলান্নদত্দীবব্বহ্ক্নিজ্ভ্ | 
তদাকতী্ন লহুল্দলক্: 

সন্তবরনী নীহনহহ্িলাহী ॥ ২ 8। 
নানি লীতালি নব নলন্বন্তী; 

ঘুম: স্বহীজন্ব লিন্বীলঙ্ক্ী; | 
সহক্তহাঁ বিষ্ঞানন্নি আছ্ছৰী- 
নান্তীক্দআান্মন্ধবিতাহৃহয্য ॥ ৭ । দু॥ 
দবানঘালাস্বলিক্ষব্মিনাজলি; 
বনুম্বনীবব্ঘদিঘজনিমন্ত। 


[ ১২ এ 


নিহাৰ কত জ্বদিনন দস্থিলী 

ন লালিলীত ববন্থনংন্যব্বভরলূ ॥ ৭। ই ॥ 
জন্লানলাল লস্ুবন্থিলীলী 

সঙ্হান্লন্বভ স্বৰিষ্ধে জিনাক্য: | 
ক্নানাহ্টন্ৃম্থনস্থববলাকাল্‌ 

বহ্ত ব্বলার্ঘি ন হুম জ্বলানিন্‌ ॥ ₹। ৩॥ 
নিইলিলকদ বলা নিলি 

লীখামজামব্য লিলাললক্নৰ্‌ । 
বহিন্যন্ান্ৃস্বত্নাহ্ঘান 
ইক্জাঘিদক্যানব্াহ নীল ॥ ₹। | 
শভসন্‌ সহি: ব্বাক্মবি হীন 
দলিম্নলীলালঙ্জনান্‌ লিক 

জল নবন্ন জব্িন জীন: 
সনন্অ্ন্যজ্ঞঈীল্ুলাহান্‌ ॥২। ২ ॥ 
ক্সন্ন্বলান্মীবি লনীন্দতালি 

কলালি ল্াস্সীঘল মতৃদহালাজ্‌। 
ক্মালাতি নাল্‌ অন্ন: ভ্তনন্ন- 
জ্বনাবষিল্্নিমজনান্য ॥ ৭ 1০ ॥ 
বনাব্দান ভ্বব্তলান্মনক্জোন্‌ 

ব্ব লল্ততব্জান্হন্দান্ভুষন্। 


[ ১৩ 


জবত্বক্ান্ত্রাঘিবীদনম 
নান্ধুন্ত্্ বমন্‌ বঅলাল বসান ॥ ৭। (1 
লিম্দাহ্ছ্িজক্ডুবিলান্মকুহাল্‌ 
দানি পলান ঘক্িান্যনস্যন্‌ । 
নলক্বি্াহালিতিন কুনানি 
নজাব্বি লানীনট্ীনি বন্মুনালি ॥ ₹11₹॥ 
হিন্ত্যাদিলীবীনললবীলীতা 
ভজান্সআা: ব্ন্মবিন হ্বলল্নী£ | 
জ্ঞজ্াতলা; আস্ঘনিষনঘী- 
ক্ত্বনীন ঘক্ঘল্‌ বিলব্যাল্নবাকা; ॥ 1 (ই ॥ 
নিঘীনত্'ঘ্বান্নাললিন্ট: 
জা হুদা নিল্চির্ন কত্ত: | 
ক্সাক্কাব্সীলাহন্িনীহলাউ- 
ছি হ্বক্মি: সন্বিলান্‌ ব লীন্ভান্‌ ॥ ২।18॥ 
ব্লীব্গুজন্য স্িভিলনসবজ্ 
ন্লান্ত্ঘবঙ্গাব্যদি নীহ্িলালি । 
ক্হলুন্ধ নিত্বাঘজন: ব্বলানান্‌ 
শীঘাকুনানা স্তর বিন ॥ ২। 188 
নিল্তন্মঘাজৰ হ্লিহাকন্থাহ 
বন্থতবসন্্াহলিনব্বিধরনূ । 

ন্‌ 


[১৪ 


দালললেন্ম্নিহন্বালান 
নীদাজলাব্ন্সললন্হতন্ননূ । ৭ । 62 ॥ 
নিব্িলন্থ্: জনলালনা্ান্‌ 

সন লব নলাল লহ । 
ঈছাল্সআীঘান্লবনীদঘীলল্গ 

লাহ্ষ্লনা নালজ ব্নাহ্যান্ । ₹। 1৩ ॥ 
ব্বিনাহনিন্হসন্লবন্ জীলা: 

বরাদনস্ জ ঝজনিস্তু। 

জ্বন্ছানহালা; জন্বন্থব্বলা বা 

সনীতিই স্বীলন্তব্বনিলাই: ॥ ₹। ?ভ॥ 
ল লজ্দব্বা অল স্তন্না্দভ্রজল্্‌ 

ন দল অহ্ীনসতুদক্ব্‌ । 

ল মত্দকীওবী ল জৃন্তল অ: লন 

ল ন্যক্তিন লল্ম অন্তাৰ্‌ অন্মল: ॥ ৭11২ ॥ 


ভড়িকাঁব্য। 
্শাস্্বযান বিিলগহীদি 
সজ্যারত্ট স্তমজল সত্ঃ | 


জয়: দনাবন্যন্দবলনয়া- 
লনৃভদুজ্মী অলিনালদম্ন্‌ ॥ 1ই। 8॥ 


[১৫ ] 


বা ব্বানুষামাহব্দামিনত্ব: 

ব্যিল্সা ভ্বহব্বান্‌ তৃহ্হনলাবব: | 

জন্তু: দইমাঁ জন্রঘন্হদুক্জ 

নহ্ঘাজ্রন্বি বন্ত্ললট অন্ন ॥ (2 | &ু॥ 
কঅগ্ানদীনানব্ববঘঘলাৰ: 
জাআানিনাহঘলব দনিষ্াল। 

বনিজ্সতী হাযব্ঘন্বনূল: 

সী্ান্ন দুল্াস্ত্ািক্তগ্নক্ৰ; ॥ (ই । ই ॥ 
বজ্মান্নহা ব্বাবহ্ব্য$দি বন 

আসমানী লবন ভষ্মন ন। 

বিলছি ল্লাাবললিভনালা 

কব্যান্বিলী ইলবিলীনহালন্‌ ॥ (€ | ৩॥ 
লাল ছু দহ দব্তিন্তী না 

না না জক্ষ্মানলক্সাব্যা ন। 

নান্ভ্্ লনা নিলা হ্সুব্যা 

বল; দহ্হ্লীনিভত্বসন্তন্নি ॥ (ই | হ।। 
নলননীল্‌ ব্বা ন্যক্য্যালজত্া 

আ লীনদীতা ব্বদকীন্ুক্ধীন । 

নহ্তা; দ্বব বক্সলি শ্রীননাঘা 

জালীন্তি বালজভিব্না লাল ॥ 11 0 


[ ১৬ এ 


নহ্বীন্বাব্ালকিল্লত্র ব্বাস্ 
স্বীহ্াভ্নভ্বীন্বনআ বক্র । 

বননছবী লতি ভ্রম 

বলি সদল্লা নাঘব্যালনহ্সানলনূ ॥ 121 (6৭০ ॥ 
নিছ্টব্থলক্তাত্তঘ্রনী নিই: 

দব্ঁছাযা: সনৃব্যা নিলা ঈী। 
বিতব্মঅন্সহ্বলিজবনব্কৃত 
হিলানান্মানিকববিলললল্‌ ॥ 11011 
নিহান্ত লাহ্বাবলুস্থব্যব্যা 

অঃ ব্বস্ববীওক্হলিত্বাকিজাহ্যান্‌। 
লহন্মাব্বীন্জানিন্িনানিমালি: 

বব নানান হাজদঘ; হিনালি: ॥ 12 11৭) 
আাহ্দাৰির্ন রন দলহাজবানরী- 
ভ্ক্শীব্অরলিঅল্্বাক্ছুন্‌। 

নন্দিনী আন্টি হাক: 

জ্জ্ান্র্ন জীগনি হীমিজ্জাব্যা্ ॥(11ই॥ 
তক্্আা অভিলিনান্বনকান্‌ 
করহুজমজ্ছাদনব্নহনান্ঘা: | 

সামা হনীকজান্ঈলঘমনন্ী; 

নীতানজুতা অননস্থিযযলনূ ॥ (1 (8 ॥ 


[ ১৭ 


সবীদাললানন্ বব শন্ব হালা 
লিছিমনত্তন্বহব্যাল্‌ ব্বহানাল্‌। 
নতানকনমযসসিব বক্র 

ম্যাম; দহ ঈদ্ব নিশীঅর লী। 11 (% ॥ 
বিলন্বিা: দক্মনলাননীবাট, 
নইব্যনিহ্ন্নজ্রব্যালক্কা; । 
লন্বাভূযানালনিলিন্ন্ন্মা: 
কাহ্বধিন্তদন্কন নন্কন্নি ॥ (1 হ ॥ 
ফালান্থ আীমিন্সনিতানলালান্ন 
তাক্জান্নবব্থলনমুব্ববাব্যান্‌ । 
লিনীন্ত্য: দ্ধব্মিলিবিন্তা: ॥( (৩ 
নাবান্নহম্ঘালব্তন্ত লু 

লিলফ্বলী হতৃন্তব্যাত্বন্ত 

ন হন ন্ুাতুব্যন্যুত্্ী$দে 

বশ লুভ্ছন্নি ল নল্তদাকা; ॥?হ165॥ 
ব্মানভ আাব্তা: ব্বহবত্্ আব্বা 
ঘম্মাব্যুলপান্লালি নিভাক্িলীলি: | 
ন্ট: দবত্বিন্ইহি জান্তা; 

ব্িম্ঞন্ল তত্মানলা জন্বীঘা; ॥(ই।1৫॥ 


[১৮ এ 


হালানলানিজ্জুনকীদন্ান: 
বাল্নাম্বত্বস্সীনিস্তন্লা হিতাদি । 
লিহ্ব্জিন্ন জবিনন্তজান্ী- 
নিক্িন্মূসন্বা ননাদ্বা; ॥ (ই । হে ॥ 
নব্িক্লিআানভিনিনবন্ধনালি 
ব্বালীঅন্বব্বলললামনন্লি | 
তদান্ননালীহকেনোব্ছি হছ্া 

নিতুর বভূলাজাজি। (1২1 
নহ্কব্বীলা নব্বর্নি বিক্ৃভগ 

লানয্যৃঈন্‌ জ্জলবাজমানীন্‌। 

স্তিআা লন্‌ জাব্যন্সান্দী লা 

অমা বৃহ দহলাজলুন্লিন্‌ ॥ 1 । হব ॥ 
নদ্নি লজ্ঘা; দব্য্ দলীল: 

মল্সনন্তীন্‌ সানী হসৃত্যান্। 
দুহহেলিন্সনন্ত্বসাহা 

আহীহেন্্ল নিবীনন্ততর ॥ 12 । হই ॥ 


রযুবংশ। 


ত্যন্ধলাহলক্কী বমীময্যা 
ভুহজ লরনবলগিঅ অন: । 


স্$ 
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বন্থবীন স্বনত্িহন্সলী 
হবদঅন্সন স্কি নন্মলীমিত্যঃ ॥ (ই । ৭ ॥ 
ভদল্দাহদহ ক্বব্ানল: 

স্বনর্ন ব্ব্মজলহ্্ব ব্বতলন: | 
ক্মঘলাললিত্ লযাহেন্তী 

বৃস্কলীনকখী নত্তন্নলি; ॥ 6 | হব ॥ 
মহিনলোসন হন লীন্দলঃ 

মৰিনমী$দহ: ক্তব্বভলি£ | 
দহ্ভত্তিলিহান্তিলম্ময : 
ব্তলিন্দিক্লতৃাযত্ীগঘল; ॥ 181 বই। 
লিহাজললাদবক্দহ 

দব্ন্থীলা স্তনলীনিহজ্জিলান্‌। 

ত্বব্বনাঁ ব্ববলািনাব্বনী 
সলিদভ্রান জঘ নূণী জল: ॥ 1ই । ৭৪ ॥ 
সনিনান্নবহ্ন্ন ঈহ্বন: 

অদলানা ল আকিষ্তিলুজ | 

স্ন্বত্তভৃহন মলম্নলি 

নন্ছি নীলান্তহলাজি জযবী ॥ (ই 1 ২৯ ॥ 
লিলব্টমন্ত্া লক্কাঘিঅ: 

ব্বদকি লীনঘজিনী বাস্তু: | 
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নিভিনল জিনয্ত কৃ্নন- 

বলিলকি:বন্ক জা নিহীঘিনা ॥ (21 হই ॥ 
নল্রনব্ঘনা লন্কীতন্ধী 

ল ব্বব্‌ স্লি ব্যহলন্তত্বুন: | 

ন্ষিনদনি বজীলিবীনই- 

ব্রজ্সীব্যাহ্য লব্ালন্কা্লা ॥ 1হ | ২৩॥ 
দিনীলতিলা ল নাস্বল 

ক্ৰশলী অন্য ব্যব্যাওন্ধি ইন্ডিল; | 
নহ্হীমলাঘাবিহ্ক্নজ্মঃ 

ভ্বলল নীদতিল্‌ জিন্বীক্ছলি ॥ ?হ। বু ॥ 
্ন্ছজান্দন্: ক্বতৃয্বি 
দহ্হীসন্বব্যহিন্যন্বত্মুস: । 

হ্বনৃষ্যীস্্রলিৰী স্বলিননা: 
মহ্নব্নন্বব্যত্বববান: ॥ [ই | ৭ ॥ 
সন্জতান্যদি ল্য! লন্কন্‌ 

দহ্নান্যালি ছ্িহা লীদিন্তল্‌ । 
নিববীন্তলঘাজলী বৃহ্যান্‌ 
বগ্সলাজীঘললাত্যদ্বনববাজূ ॥ (ই ২০ ॥ 
ন্দিলিবান্তিব্ববীনবন্জীন্টিন 

জমঅন্সাজব্যব্য লক্কানলা; | 
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মহিলা ল বলীঅবী$দৰ্ঃ 


ব্বব্যব্যঘ নন নহুলাবী ব্বতল॥ (1 ২11 
শিশপালবধ। 


নংস্ক তভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লেখকিক ব্যব- 
হারে প্রচলিত নহে । ভারতবধীয় পণ্ডিতেরা কহিয়' 
থাকেন, অংস্কত দেবভাঁষ!। ভারতবর্ধীর়েরাঃ আদিকাঁল 
অবধি, এ দেবভাঁষায় কখোঁপকথন ও লৌকিক ব্যবহার 
নির্বাহ করিতেন) তদনুসারে সংস্ক.ত ভারতবর্ধীর আদিম 
নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু, ইয়ুরোপীর পণ্ডি- 
তেরা, শব্দবিদ্যার অনুশীলন প্রভাবে,নিরূপণ করিয়াছেন, 
সংন্কংত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিশের ভাষা 
নহে; সংস্কতভাবী লোকেরা পৃথিবীর অন্য প্রদেশ 
হইতে আনিয়া, ভারতবর্ষে আবাপ গ্রহণ করিয়াছেন । 
সেই প্রদেশ ইরান। তাহাদের গবেষণা দ্বারা নির্ধারিত 
হুইয়াছে, অতি পুর্ব কালে, ইরানের আদিম নিবাসী 
লোকেরা, দমরে সময়ে, ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্্বনি 
প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন । ইহ্থারা ইরানে অব- 
স্থিতিকালে একজাতি ও একভাষাভাবী হিলেন। এঁ এক 
জাতি, ভিন্ত ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হুইয়া, হিন্দু, ীক, 
রোমক, জর্্নন প্রস্ভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন ; এবং, 
এঁ এক ভাষাই, ক্রমে ক্রমে রূপাস্তর প্রাপ্ত হুইয়াঃ ভারত- 
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বর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে এ্রীক, ইটাঁলিতে লাঁটিন, জর্্ানিতে 
জর্মমন প্রস্ভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবা হইয়া উঠিয়াছে। কাল- 
ক্রমে, বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর 
প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহ্থাদিগের পরস্পর কোনও স্বন্ধ আছে, 
ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে 
এক মুল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হুই- 
বার বিষয় নাই। ইয়ুরোপীযর় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে 
সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে নে সকলের 
উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ 
বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এরূপ শীরৃদ্ধি হয় নাই যে এ 
সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও বিশদ রূপে ব্যক্ত করা 
যাইতে পারে; এ নিষিত্ত, ফলিতার্ধ মাত্র উল্লিখিত 
হইল । 


পা 


সাঁহিত্যশাস্ত্র। 


সংক্ক'ত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যশান্ত্রকে ছুই প্রধান 
ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য । তাছারা, 
এই ছুই বিভাগের মধ্যেই, সমুদয় সাহিত্যশান্ত্র সমাবে- 
শিত করিয়াছেন। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ, পদ্যময়, গদ্যময়, 
শাদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ ? মহ্থাকীব্য, খণওঁ- 
কাব্য, কোবকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা 
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কথা ও আখ্যাঁয়িকা এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। 
কিন্তু এ উভয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য ষে ইহা্িগের 
ভাগদয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকি্চিৎকর । গদ্যপদ্য- 
মর কাব্যকে চম্পু বলে। চম্পৃ কাব্যের বিভাগ নাই। 





মহাকাব্য | 


কোনও দেবতার, অথবা সদ্বঘশজাত অশেষসগ্দণ- 
সম্পন্ধ ক্ষভ্রিয়ের, কিংবা একবংশোস্ভব বহু ভুপাতিদিগের 
বৃত্বাস্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাঁহাকে মহাকাব্য 
বলে। মহাকাব্য নান! সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভভ্ত। 
সর্গসংখ্যা অফ্টািক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে 
না। সংস্ক,তভাবায় যত মহুণকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিং- 
শতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও 
মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; এক এক 
সর্দ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। অর্গের অবসানে 
এক, ছুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে । 
সকল সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন হ্ন্দে রচিত, এমন নছে। 
মহাকাব্যে ছুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সর্গ নান। ছন্দেও 
রচিত হুইর়া থাকে । সর্গ সকল অতি সংক্ষিগু অথবা অতি 
বিস্তৃত নছে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্বান্তনুচনা থাকে । 
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মহণকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররন প্রধান, মধ্যে 
মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে ॥। কবি, কিংবা বর্ণ, 
নীয় বিষয়, অথবা নায়কের নাম অনুসারে মহাকাব্যের 
নাম নির্দেশ হয়। 


পি শীীশ্াী 


রযুবৎশ | 

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাদপ্রণীত 
রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা সর্ধাংশে উতর । কালিদান 
কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অ্যের 
হৃদয়ঙ্গম করা ছুঃসাধ্য । যাহারা কাব্যের ষথার্থরূপ রলা- 
স্বাদে অধিকারী, সেই জন্ৃদয় যহাশয়েরাই বুঝিতে 
পারেন, কালিদান কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া! ভূমওলে 
অবতীর্ণ হুইরাছিলেন। তিনি সর্ব্বোতকৃউ মহাকাব্য, 
সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ত্বোত্কুষ্ট নাটক লিখিয়া খিয়া- 
ছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের 
কালিদাসের ন্াঁয়, সকল বিষয়ে সমান নেবভাগ্যশীলী 
ও ক্ষমতাঁপন্ত্র ছিলেন না। 

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাঁইয়াছিলেন, 
স্বরচিত কাব্যসমূছে নেই শক্তি সম্পুর্ণ রূপে প্রদর্শিত 
করিয়া শিয়াছেন। তাহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চষৎ- 
কৃত ও মোহিত হইতে হয়) তাহাতে অত্যুক্তির সংশ্ব 
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মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাঃ আগ্গোপাস্ত স্বভাঁবোক্তি 
অলঙ্লারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সন্পুর্ণরূপ স্বভাবান্ু- 
যায়িনী ও একান্ত হ্ৃদয়গ্রাছিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাঁষায় আর 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা যার পর নাই 
মনোহারিণী) বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কৰি উপমা! 
বিষয়ে কালিদাসের স্মকক্ষ নহেন । তিনি এরূপ সঙ্কষেপে, 
ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কালন করিয়াছেন 
যে পাঠক মাত্রেরই, অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র, উপমান ও 
উপমেয়ের সৌসাছৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয় । তাহার রচন] সংস্কৃত 
রচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে । যাহার তাহার 
পুর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া শিয়াছেন, কিংবা যাহা 
তাহার পরে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন কি কবি, কি 
অন্য অন্ত গ্রন্থকার, কাহাঁরই রচনা, তাহার রচনার গ্তাঁয়, 
চমৎকারিণী ও মনোহারিনী নহে । তাহার রচন। সরল, 
মধুর ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরি- 
বর্তনহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ 
করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এঁ সমস্ত' তাহার 
লেখনীর মুখ হইতে অক্রেশে ও অনর্থল নির্গত হইয়াছে, 
রচনা বা ভাবসঙ্কলংনর নিমিত্ত, তীহাকে এক সুষ্টর্তও 
চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ এরূপ রচন। ও এরূপ 
কবিত্বশক্তি এ উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল । এই 
নিমিতই, কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত্ত 
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গেৌঁরব ; এই নিষিত্তই, ভারতবর্ধীয় লোকের! কালিদাঁসকে 
সরত্বতীর বরপুত্র বলিয় নির্দেশ করিয়া থাঁকেন ॥ এই 
নিষিত্বই, প্রসন্নরাঁধবকর্তী জয়দেব, স্বীয় নাটকের 
প্রস্তাবনীতেঃ কালিদাসকে কবিকুলগুক বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন £ এবং এই নিষিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, 
কালিদানের নাম অন্ভাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
কালিদাস, এইরূপ অলেধকিক কবিত্বশক্তি ও এই- 
রূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিযান- 
শুন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরপ সামান্য জ্ঞান 
করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি বধু 
বংশের প্রারস্তে লিখিয়াছেন, 
লু: জলিনগদা শ্রী বলিহ্াব্দন্তাত্আরানূ। 
সাক দন্ত লীক্তাত্রব্বান্হিনে লন: ॥£ | ই | 
যেমন বামন, উন্নতপুরুষ্ণ্াপ্য ফলের প্রহণাঁভিলাষে, বাু 
প্রসারিত করিয়াঃ উপহাসাম্পদ হয়) লেইরূপ, অক্ষম আমি, 
কৰিকীর্তিলাঁতে কঅভিলাঁধী হইয়াছি, উপহাঁসাম্পদ হইব | 
কালিদাস, অদ্বিতীয় বিস্তোৎসাহী, গুপগ্রাহী, বিখ্যা- 
নামা বিক্রমাদিত্যের সভার, নবরত্বের অন্ত্্ত ১ আুতরাৎ, 
উনবিংশতি শত বৎসর পূর্বে প্রাছুর্ভূত হুইয়াছিলেন ॥ 
কালিদাসের য়ে সমক্ত গুণ বন্নিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত 
যাবতীয় কাব্যেই নে সমুদয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে । 
রঘুবংশে কুর্য্যবৎশীয় নরপতিগণের চরিত্র বনিত হুইয়াছে। 


[ ২৭ ] 


এই মহাকাব্য উনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্থে 
দিলীপ, রঘু অজ এই তিন রাঁজীর বর্ণন আছে। নবম 
অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত বর্ণে দশরথের ও দশরথতনয় 
রামচক্দ্রের চরিত্র বর্নিত ছুইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, 
কুশ অবধি অগ্মিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাঁধিকারীদিগের 
বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রযুবংশের আদি অবধি অন্ত 
পর্য্যন্ত সর্ববাংশই সর্ধাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঁঠ করা যায়, 
সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক 
কবিত্বশভ্তির সম্পুর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়+ কিন্তু 
এতদ্দেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সন্ধদয় ও এমনই 
রনজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্ধপ্রধান মহাকাব্য রযুবংশকে 
অতি নামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। 


কুমীরসম্তব। 

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুষারসম্ভব । কুমার" 
সম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য । এই মহাকাব্যের 
স্থুল বৃত্তান্ত এই ১ তারকনাঁমে এক মহা'বল পরাক্রান্ত অতি 
ছুর্দীস্ত অস্থুর, ত্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে, অত্যন্ত গর্বিত ও 
দুর্জয় হইয়া, দেবতাদির্কে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত 
করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে । দেবতারা, ছূর্দাশা* 
গ্রস্ত হুহয়া, ব্রন্ধার শরণাগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে 
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এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্ধতীর গর্ভে 
শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, 
তারকাজুরের প্রাণ সংহার করিরা, তোমাদিগকে পুনর্ধার 
স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুমারে, দেবতারা 
উদ্যোগী হুইয়া হর গোঁরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে, 
কার্তিকেয়ের জন্ম হয় । অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া দুর্বৃত্ত তাঁরকান্ুরের 
প্রাণ সংহার পূর্বক, দেবতাঁদিগকে আপন আপন অধি- 
কারে পুনঃ স্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচাক রূপে 
কুমারসম্ভবে সবিস্তর বিত হইরাছে। 

কুষারসস্ভব সপগুদশ অর্গে বিভক্ত । তনাধ্যে প্রথম 
সাত সর্গেরই সর্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্ণ 
একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রীর হুইয়া আনিয়াছে-_ 
এমন অপ্রচলিত যে এ দশ অর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে 
বলিরা, অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ কালি- 
দাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পুর্ণ লঙ্গপাত্রাস্ত 
হুইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া 
আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয় অষ্টম সর্গে হর 
গেৌঁরীর বিহার বর্ণনা আছে, তাহাও, আামাগ্ঠয নায়ক 
নারিকার বিহারের ম্যাঁয়। বন্িত হইয়াছে। নবমে হর 
গৌঁরীর কৈলীদগমন এবং দশমে কার্তিকেয়ের জন্বৃতাস্ত 
বর্নিত আছে। এই ছুই সর্গেও হুরগোরীধটিত অশ্লাল, 
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বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । ভাঁরতবর্ধীয় লোকেরা হর 
গেরীকে জগৎপিতা ও জগম্মাতা জ্ঞান করেন । জগৎ+ 
পিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা 
একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের 
শেষ দশ অর্গের অনুশীলন রহিত ঝরিয়াছে। আল- 
হ্লংরিকেরাও কুমাঁরসম্ভবের হরগোরীবিহা'রবর্ণনাকে অত্যন্ত 
অনুচিত ও অত্যন্ত দুব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ডি- 
কেয়ের বাল্যলীলা, নৈনাপত্য গ্রহণ, তারকাস্ুরের সহিত 
সংগ্রাম ও সেই জংগ্রামে তারকাস্থরের নিপাত, এই 
সমস্ত বৃত্তান্ত সবিক্তুর বর্নিত হুইয়াছে। এই সাত সর্ধে 
অশ্লীল বর্ণনর লেশ মাত্র নই কিন্তু অষ্টম? নবম, দঘ+ 
এই তিন দর্শের দোষে, ইহারাঁও একবারে বিলুপ্তপ্রায় 
হুইয়া আছে । 

এরূপ কিৎবদন্তী আছে, এক কুস্তকার কালিদানের 
পরম মিত্র ছিলেন । কালিদাস, কুমাঁরসম্তব রচন। করিয়া 
এঁ কুস্তকাঁর মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুস্তকার, পাঠ 
করিয়া, সম্মুখবর্তী একখান কাচা রর উপর রাখিয়া দেন। 
তাহাতে কালিদাস বোধ করিলেন, এই গ্রন্থ কাচা হই- 
য়াছে? এবং দেই নিমিত্ত, তিনি তৎক্ষণাৎ এ পুস্তক হস্তে 
লইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছিডডিয়া ফেলিলেন। কুস্তকার 
তন্দর্শনে সাঁতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং অশেষ প্রয়াদে 
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প্রথম সাঁত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন ; অবশিষ্ট 
দশ সর্গ বিলুপ্ত হুইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর 
কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই নিদ্ধাস্ত করিয়া 
রাখিয়াছেন, কুমারসম্তভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান 
আছে, অবশিষ দম্শ অর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে। 

কুমাঁরসম্ভবের যে শেষভাঙ্গের কথা উল্লিখিত হুইল, 
ইছা'র পুস্তক বাঙ্গাল! দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গাল 
দেশে কুমারসম্তবের অন্যবিধ এক শেষ ভাগ আছে। এই 
শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইছা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, 
কুষারসম্তবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, 
এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি এ অংশ রচনা করিয়া 
শিয়াছেন । উহা, পাঠ করিলে, কালিদানের রচিত বলিয়া 
কোনও ক্রমে গ্রতীতি জন্থিতে পারে না। 

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বন্মিত হইয়াছে, শিবপুরাঁেও 
তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ডুই গ্রন্থে, ইতিবৃত্তের 
যেরূপ এঁক্য আঁছে, ছুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ এক্য 
দেখিতে পাওয়া যার (১)। যদি শিবপুরাণকে বেদ- 

(8) নকিক্ছানছি বিলী জু উসান্ম অন্তর জান্নতী। 
বজ্মনল্লন্কিক্‌ ঘক্ঞী নজব্জীন ভ্তত্ত্বম;-॥ 


অনীওদসি মিিব্ল মৃনি তক্উনানানিনলিমা ॥ 
নিমন্তী$নি অনসীন ব্য ছুন্নঘাজ্সরন্ধূ ॥ 


শিবপুরাণঃ উত্তরখণ্। চতুর্দশ অধ্যায় | 
কুমারসম্তব, দ্বিতীয় সর্ঘ। 


[ ৩১ 1 


ব্যাসবিরচিতঃ ও তদনুলারে কালিদাঁসের কুমারসম্ভব 
অপেক্ষা প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাছা 
হইলে, ইহাঁও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় কালিদাস 
শিবপুরাঁণের বৃত্তীস্ত লইয়া কুমারসস্তব রচনা করিয়াছেন, 
এবং মধ্যে মধ্যে, এ গ্রন্থের শ্লোক, অবিকল্স উদ্ধত করিয়া, 
আপন কাব্যে নিবি করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস, 
অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া, যে আপন কাব্যে 
অন্তদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধত করিবেন, ইহা কোনও 
ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে এঁক্য দুষ্ট 
হইতেছে, কুমারসস্তবের অথবা কালিদাসের অন্যান্ট 
গ্রন্থের রচনার সহিত, সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ 
নোনানৃশ্ট দৃশ্টযান হইতেছে? কি শিবগুরাশের কোনও 
অংশের রচনার সহিত কোনও অংশে উহাদের সাদৃশ্য 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। বিশেবতঃ শিবপুরাণ কুমার" 
সম্ভব অপেক্ষা প্রাটীন কি না, এ বিষয়ে সম্পুর্ণ সংশয় 
আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা প্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ব, 
এবং এক বিবয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে 
সঙ্কলিত হইয়াছে, থে এঁ জমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত 
'বলিরা, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। যাহাদের 
সংস্কৃত রচনার ইতর বিশে বিবেচন] করিবার শক্তি 
আছে, ভীহারা, নিরপেক্ষ হইয়া, বিঝুঃপুরাঁণ, ব্রদ্মীবৈবর্ত- 
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পুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রস্ৃতি পাঠ করিলে, অনায়াসে 
বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে 
বিনির্গত নছে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত 
নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণনাম প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থুসমুদয়ের অর্ষিকীংশই প্রাটীন নহে। শিবপুরাণ 
যে বিক্রমাঁদিত্যের সময়ের পুর্বে রচিত গ্রন্থ, এবং তাছা! 
দেখিয়া কাঁলিদীস কুমারসস্তভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা 
হুইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধত করিয়া আপন কাব্যে নিবি 
করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে, 
এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ 
হৃদয়ঙ্গম হয়।, যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকের 
এঁক্য আছে (২)। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক 
গ্রন্থ, গ্রাচীন ও খধিপ্রনীত নছে, এ বিষরে কোনও 
অংশে সংশয় হইতে পারে না। 


কষ 


(২) আন্গাক্মমবা ঘহষ্বনী। 
দহণী ভ্তীননিস্ন্ 
দলা ভ্িহিজাল্দ ন্ধক্দঘন ॥ 
যোগবাশিষ্ট, ভূটকলাদনিবাসী রাঁজপ্রীসত্যচরণ 
ঘেষাল বাহাদুরের সুর্জিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠ | 
কুমারসভ্ভৰ, চতুর্থ সর্গ | 
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কিরাতার্জনীয়। 


রযুবংশ ও কুমারসস্ভবের পর, শংস্কত মহাকাব্যের 
উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথময অনুসারে, 
সর্বাগ্রে কিরাতার্জ্নীয়ের নির্দেশ করিতে হয়। এই 
মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঝিৎ ছুরূছ। 
কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নছে। রচনশপ্রণালী দৃষ্টে 
স্পট বোঁধ হয়, কিরাঁতাঁর্জ্নীয়কর্তা ভারবি কালিদাসের 
উত্তর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহু কাল পুর্বে, 
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। 
কিরাতার্জুনীষের স্ুল বৃত্তান্ত এই ; যুধিষ্টির প্রভৃতি পঞ্চ 
পাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিক্ষাশিত হইয়া, 'দ্বেতবনে 
বাস করেন। এক দিবস, ব্যাঁনদেব আলিয়া তাহাদিগকে 
কহেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে, তোমাদের নষ্ট রাজ্যের 
পুনকদ্ধারের সম্ভীবনা নাই; অতএব, অর্জন হিমাঁলয়ে 
খিয়া ইন্দ্রের আরাধনা ককন। তদনুসারে, অর্জুন নির্দিষ্ট 
স্থানে শিয়। দেবরাজের আরাধনা আরস্ত করেন । দেবরাজ, 
তদীয় আঁরাধনায় তুষ্ট হুইয়া, তাঁহাঠাকে শিবের আরাধনা 
করিতে পরামর্শ দেন। অর্জুন শিবের আরাধনা আরম্ত 
_করিলে, মুক নামে এক দুর্ব,ত্ত দানব, বরাহের রূপ ধারণ 
করিয়া, তাহার প্রাণ সংহার করিতে আঁইসে। সেই সময়ে, 
শিবও, কিরাঁতরাজের 'নাকার পরিগ্রহ করিয়া, অর্জনের 
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আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জন, বরাহুরূপী দীনবের প্রাণ- 
দণ্ডের নিমিত্ব, শরাঁসনে শর সন্ধান করিয়াছেন, এমন 
জময়ে, কিরাতরাঁজ, এক শর নিক্ষেপ করিয়া, বরাছেঃ 
ঞাঁণসংহার করিলেন । এই উপলক্ষে, কিরাতরাজের সহিত 
অর্জনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে, অর্জ্জ- 
নের অসাধারণ বল বীর্য দর্শনে, যৎপবেোনাজ্তি প্রীত ও 
প্রসন্ন হইয়া, কিরাঁতরূপী মহাদেব তীহাঁকে ধনুর্বেদ শিক্ষা! 
করাইলেন । সেই শিক্ষার প্রভাবে, অর্জন অস্ত্রবিষ্ভায় 
অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহুতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন। 

ভারবি কবিত্বশক্তি বিবয়ে কালিদাস অপেক্ষা নুন ১ 
কিন্তু ভারতবর্ষের এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, 
তাহার কোনও সংশয় নাই। কোন সন্ৃদয় ব্যক্তি, 
এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ একা- 
দশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া, সাতিশয় প্রীত ও 
চমতকরুত না! হুন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির 
সম্পুর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাঁতার্জুনীয় অফীদশ সর্গে 
বিভক্ত । 
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কাব্যকর্তা মাঁঘনামা কবি স্বগ্রন্ছের শেষে লিখিয়াছেন, 
----স্ষনিক্ধীন্িত্যাঙতাহ্‌ঃ 
জান্ম মন্ন মিয্যদাজনঘািম্রানভ্ ॥ 

মাঘ, কবিকীর্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, এই ধিশুপাল, 
বধনামক কাব্য রচন1 করিলেন । 

মাঘ অতিপ্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশু, 
পাঁলবধ অতি প্রধান মহাকাব্য । এই মহাকাব্যের স্থল 
রত্তান্ত এই ; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজনুয় যজ্ঞে নিযস্ত্রিত হইরা, 
সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন । যিনি অর্ববাংশে সর্ব 
শেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্থ পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, 
রাজনুয় সমাপ্ত হইলে, ভীম্মের উপদেশ অনুসারে, কৃষ্ণকে 
সর্ব্বাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া, অর্থ দান করেন। কষে 
পিতৃঘত্পুত্র শিশুপাঁল তাহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন । 
তিনি, কের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে, অসুয়াপর- 
বশ হইয়া, ভীম্মের থোঁচিত তিরস্কার করিয়া, শ্বপক্ষীর 
নরপতিগণ সমভিব্যাহারে, সভ়ামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করি- 
লেন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরক্কীর করিয়া পাঠা- 
ইলেন। অনস্তুরঃ উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত 
হইল, এবং সেই সংগ্রামে কক শিশুপালের প্রাণ অংহার 
করিলেন । 
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শিশপাঁলবধ কিরাতার্জুনীয়ের প্রাতিরূপ ন্বরূপ। 
মাঘ, কিরাতার্জুনীয়কে আদর্শ স্বরূপ করিয়া, শিশুপালবধ 
রচনা! করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই । ভারবি যে 
প্রণালীতে কিরাঁতার্জনীয় রচনা! করিফ্রাছেন, মাঘ শিশু- 
পালবধের রচনাকাঁলে, আদ্যোপান্ত, সেই প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জনীয়ে, মহুধি ব্যাস 
আনিয়া পাঁওবদিশকে কর্তব্যের উপদেশ দিতেছেন ) 
শিশুপাঁলবধে, দেবর্ষি নারদ আলিয়া কৃষ্ণকে কর্তব্য কর্ধের 
অনুষ্ঠানে উদঘক্ত করিতেছেন । কিরাতার্জুনীয়ে, যুধি- 
তির, ভীম, দ্রৌপদী, এই তিন জনের রাজনীতি সংক্রান্ত 
বাদাম্বাদ) শিশুপালবধেও কৃষ্জঃ বলরাম ও উদ্ধবের 
সেইরূপ রাজনীতি সংক্রান্ত বাঁদানুবাদ। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, 
ভপস্থ্া নিমিত্ত, অর্জনের হিমালয় পর্বতে অবস্থান ) 
শিশুপালববেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে রৈবতক 
পর্বতে অবস্থান। কিরাতার্জ্নীয়ে, ছিমালয় পর্বতের 
বন্ছবিস্তৃত বর্ণনা এবং বর্ণনা সংক্রান্ত শ্লোক সকলের অধিক 
অংশ যমকালঙ্কারযুক্ত ; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্ব্বতের 
অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ ষমকালঙ্কৃত শ্লোক। 
কিরাতার্জনীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কলমা- 
গম, বিরহ, মান প্রতৃতির বর্ণনা আছে ? শিশুপালবধেও 
অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জুনীয়ে, 
কিরাতরাঁজ অর্জুনের উত্তেজনার নিমিত্ত তাহার নিকট 
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দূত প্রেরণ করেন) শিশুপালবধেও) শিশপাল রুষ্ের 
ভৎসনার্থে তীহার নিকট দুত প্রেরণ করেন। অনস্তর 
উভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈম্যাসজ্জা, সৈম্তপ্রয়াণ ও 
সংগ্রাম বর্ণন আছে । কিরাতার্জনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধ 
বর্ণন ও একাক্ষর, দ্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক 
শিশুপাঁলবধেরও উনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও এরূপ একা- 
ক্র, দযক্ষর, যযক প্রভৃতি শ্লোক অনেক । কিরাতার্জুনীয়ে, 
প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে অর্গসমাপ্তিস্থচক লক্ষমীশব্ধের 
প্রয়োগ আছে) শিশুপালবধেও, প্রত্যেক সর্গের শেষ 
শ্লোকে সর্গনমাপ্তিস্চক শ্রীশব্দের প্রয়োগ আছে । কোনও 
স্থলে ইছাঁও দেখিতে পাওয়া! যায়, শিশুপালবধে কিরা- 
তার্জুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে অঙ্কালিত হুইয়াছে। 
ফলতঃ অভিনিবেশ পুর্ববক, উভয় কাব্য আছ্ন্ত পাঁঠ 
করিলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জুনীয় 
আদর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ ॥ উভয় কাব্যের 
রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ 
কোনও ক্রেমে হ্দয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জুনীয় শিশু- 
পলিবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার 
বিষয় নাই। 

মাঘ অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অদ্ভূত বর্ণনাশক্তি পাইয়া” 
ছিলেন। যদি তীহার, কালিদাদ ও ভারবির ন্যায়, 
সহ্বদয়তা থাঁকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপাঁলবধ 
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সংস্কৃত ভাষায় সর্ব প্রধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নখই। 
তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তুত বর্ণনা করিয়াছেন । বর্ণনা 
সকল আরস্তে একান্ত যনোহর, কিন্তু অবসানে নিতাস্ত 
নীরস । মঘ অধিক বর্ণনা! এত অিক ভাল বাসিতেন, যে 
শেষ অংশ নিতান্ত অশক্তিরূত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত 
হুইতে পারিতেন না । কখনও কখনও, ইহাঁও দেখিতে 
পাওয়া যায়, একটি শ্লিষউট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে, 
একটি শ্লোক রচন1 করিয়াছেন । সেই শ্লোকের, সেই 
শবকটি ভিন্ন, আর কোনও অংশেই কোনও চমৎকারিতা 
দেখিতে পাওয়া যার না। তীঁহার রচন। প্রগাঢ়, ওজন্বী 
ও গ্বস্তীর্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদানের অথবা ভারবির 
ন্যায় পরিপক্ক নছে। 

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তত বর্ণনা মাঘের অভি 
প্রধান দৌষ। তিনি বিংশতিসর্গাত্মক কাব্যের নয় অর্গ 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন । কৃষ্ণ, ইন্দ্রপ্রস্থ 
প্রস্থান কালে, প্রথম দিন রৈবতক পর্বতে অবস্থান করেন । 
এই উপলক্ষে, মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক বর্ণনা 
করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে শিবির- 
সন্নিবেশ, বষ্ঠে খতুবর্ণন, সপ্তমে বনবিহাার, অষ্টমে জল" 
বিস্থার, নবমে জন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সুরাঁপান ও বিহার, 
একাদশে প্রভাতবর্ণন, দ্বাদশে সৈশ্তপ্রয়াণ ;ঃ এইরূপ এক 
এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বগিত হুইয়াছে। মাঘ, এই 
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নমস্ত বর্ণনাতে, স্বীয় অদ্ভূত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাঁশক্তির 
পর! কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল বর্ণনা 
যেমন অতিবিস্তৃত, তেমনই অপ্রানঙ্গিকঃ প্রকৃত বিষয় 
শিশুপালবধে উহাদের কোনও উপযোগিতা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এই নয় সর্গ পরিত্যাগ করিলেও, 
কাব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্েমে অসংলগ্ন হয় না। 

শিশুপালবধ, এইরূপ দৌষাশ্রিত হুইয়াও, যে এক 
অত্যুৎকুষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত- 
_ বর্ষায় পণ্ডিতের যে ইহাকে সর্ধবোত্কুষ্ট মহাকাব্য বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রেমে অঙ্গীকার 
করিতে পারা যায় না। জম্যক সম্বদয়তা সম্ছকারে পর্য্যা- 
লোচন। করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হুই- 
বেক যে শিশুপালবধ রযুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জু- 
নীয় অপেক্ষা! নিকৃষ্ট । 


(২) ভদলা জান্বিকাঘহ্ঘ লাহিহতলীহজ্‌ । 
নম দহৃল্বান্রিন্ম লাঘ বঘন্নি লযী ্তব্াাঃ | 
গ্ম্পঘ্থ জারী নলব্ছু জাস্ত্রী নাহীদু কমা শ্বহজম লিচ্যুঃ | 
নহীগ হাত্বা ল্দনী হাল: জাল্রদু লাছ: জবিজাল্িকাষঘঃ | 
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এরূপ কিংবাদস্তী আছে, শ্ত্রীহর্য দেবতার আরাধনা 
করিয়া তত্প্রসাদে অলেবকিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসীদলন্ধ অলৌকিক 
কবিত্বশক্তির ফল। শ্রীহর্ষের যে কবিতৃশ্ক্তি অসাধারণ 
ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই; কিন্তু তাহার তাদৃশী 
সহ্বদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত 
অত্যুক্তিতে এযন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তীছার রচন! 
এমন মাধুর্য্যবর্জি্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশুন্ত ও অপরি- 
পরু ষে ইন্থাকে কোনও ক্রেমে অত্যুতৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়। 
নির্দেশ, অথবা পুর্ক্বোলিখিত মহাকাব্যচতুউর়ের সহিত 
তুলন1 করিতে পারা ষায় না । 

শ্রীহর্ষের অতুযুক্তি এমন উৎকট, যে তন্দারা, তদীয় 
কাব্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া, বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে। 
তিনি নলরাজার বর্ণনা কালে কহিয়াছেন, “নলরা'জার 
ুদ্ধযাত্রীকালে সৈন্য দ্বারা যে ধুলি উত্থাপিত হইয়াছিল, 
সেই ধুলি ক্ষীরসমুত্রে পতিত হুইয়! পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয় 
উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাখ্িয়া কলঙ্ক হইয়া 
আছে”(8)। মল রাজা যখন, অর্খীরোহণ করিয়া, বয়স্থ্যবর্থ 





(8) অত্ব্ম বালান্ত নবীজ্বর হজ: হ্ধৃক্সেনাদালন্তঘুলনভ্তিল । 


রই অজা মলিন ঘান্ুধী রগারি সর্ভীলবহৃভুনাঁ বিছ ॥ 
প্রথমসর্গ | ৮ ক্জোক | 
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সমভিব্যাহীরে, উপবনবিহ্মারে গমন করিতেছেন, শীর্ষ 
তদীয় অর্থের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, “আমাদিগের 
চলিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয় পদ হইবেক১» অতএব 
সমুদ্রও স্থল হউক? এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমু- 
ড্রের জল শুক্ষ করিয় স্থল করিবার নিমিত্ত, পর্দ দ্বারা ধুলি 
উত্থাপিত করিতেছে” (8)। 'নৈবধচরিত এইরূপ উৎকট 
বর্ণনায় পরিপূর্ণ । এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া, কোন 
সন্দয় ব্যক্তি প্রীত বা চমতকৃত হইবেন । 

ীহূ্ধ অত্যন্ত অনু্রাসপ্রিয় ছিলেন । সংস্কৃত ভাষায় 
অন্ুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া! থ!কে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক 
হইলে, অত্যন্ত কর্কশ হুইয়৷ উঠে। সুতরাৎ অনুপ্রানবাহুল্য 
দ্বারা, নৈষধচরিতের মাধুর্য সম্পাদন ন1 হইয়া, সাঁতি- 
শয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদেশীয় লোকেরা, 
বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অততুযুক্তিপ্রিয় ও অন্ু- 
প্রাসভক্ত যে তাহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈবধচরিতের 
সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন । তীহাদের মতে নৈষধ- 
চরিত সংস্কত ভাষায় সর্ধপ্রধান মহাকাব্য (৬)। যাহা 


শশী স্পা পত পাপা পপপপপা তা তালাশ াটপাশিপাাস্পাাশীশীশিীশিশসীশিসেশীপিশীসি 





(*)দযান্তনহ্মাজনিঅ ন্িখন্পকু অহা বহৃক্মী্িহদি ব্াধবান। 
কুনীন আক্উনিজননহিন: যীঘিতীঘন্বনস্তত্তর হল: ॥ 
প্রথমসর্গ | ৬৯ ক্গোক। 


(৫) ভিন ঈদঈজ্ান্টীজ নাঘ। জন্য মাহি: । 


[৪২ এ 


হুক, নৈবধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুত্কৃট অংশ 
আছে। অন্ত অন্য অংশ পাঠ করিয়া, যেরূপ অসন্তুষ্ট ও 
বিরক্ত হইতে হয়, এ সকল অত্যুতক্ল অংশ পাঠ করিয়া, 
সেইরূপ প্রীত ও চমত্কত হইতে হয়। 

এই মহাকীব্য ছাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল 
মহাকাব্য অপেক্ষ1 বৃহৎ। ইহাতে নল রাজার চরিত্র বমিত 
হুইয়াছে। | 

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ, নৈষধচরিত রচন। করিয়া, স্বীয় 
মাতুল প্রধান আলঙ্কীরিক মন্মট ভউকে দেখা ইচ্ছে লইয়া 
যান। মন্মট ভউ, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্ীহর্ষকে কছি- 
য়াছিলেন, বাপু ছে! যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থ 
খানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অ্বনেক লাঘব 
হুইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় 
অলঙ্কার গ্রন্থের দৌষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে 
হুইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে তোমার নৈষধচরিত পাইলে, 
আমায় এত পরিশ্রম করিতে হুইত না; এক গ্রন্থ হইতেই 
সমুদয় উদাহরণ উদ্ধত করিতে পারিতাম। 


[ ৪৩ এ] 
ভাউ্রকাব্য। 


ভ্িকাব্যে রামের চরিত্র বর্নিত হইয়াছে । এই মহা?” 
কাব্য দ্বাবিংশতি অর্গে বিভক্ত । গ্রন্থকর্তা স্বরচিত কাব্যের 
শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিরাছেনঃ কিন্তু নাঁম 
নির্দেশ করেন নাই । প্রামাণিক প্রাটীন টীকাকার জয়- 
মর্গজল কছেন, এই মহাকাব্য ভর্উনামক কবির রচিত। 
ভস্ভিকাব্য নাঁয় দ্বারাও ইহাই সম্যক প্রতিপন্ন হুই- 
তেছে। কিন্তু অধুনাতন টাকাকার তরতমল্লিক, আপন 
মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভ়ি- 
কাব্যকে ভর্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ভর্তৃ- 
হুরি ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অতি প্রধান বৈয়া- 
করণ ছিলেন, বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনে ই, ভরতমল্লিকের 
ভ্রাস্তি জন্মিয়াছিল। গ্রন্থকর্তী কাব্যের শেব শ্লোকে (৭) 
লিখিয়াছেন, আমি, বলভীপতি নরেক্দ্র রাজার রাজধানীতে 
থাকিয়া, এই কাব্য রচনা করিলাম । যদি ভরতমল্িক এই 
শ্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি এ ভ্রমে পতিত হুই- 
তেন না। যেরূপ জনশ্রতি আছে, তদনুসারে তর্তৃহরি 


শপ ৮ সাাপ্পাপপপাপ্পাপািসাশিশাাাীাঁাী সল 


(৩) জ্ঞাম্যলিত নিক্থিন লবা নবজ্থা 
স্ীঘহ্বননইল্হদান্বিরাধাজূ । 
জীন্নিহনী নবনালুঘহ্ৰ বন্র 
ক্বনবধহঃ ন্বিনিদী অন: দালাল ॥ 





পোক্ত 


[৪৪ এ] 


স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি, 
অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করি- 
লাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দেশ করেন না। 
ভরতমলিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহা 
তেই বোধ হুইতেছে, এই চারি শ্লোক তীহার দৃষ্টিপথে 
পাতিত হয় নাই? 

ভড়িকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর ৷ বিশে- 
ষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারস্তে যে হৃদয় গ্রাহিণী শরন্বর্ণনা 
আছে, তদ্দারা গ্রন্থকর্তীর অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ 
প্রমাণ পাওয়া যাঁইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদ্াছরণপ্রদ- 
শন গ্রন্থকর্তীর যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শম 
তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিঘিত্তই। ভড়িকাব্যের 
অধিকাংশ অত্যন্ত নীরদ ও অত্যন্ত কর্কশ । যদি তিনি, 
ব্যাকরণের উদ্দাহরণপ্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় 
মনোনিবেশ করিতেন, তা! হইলে ভড্টিকাব্য উৎক্ট 
মছাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পাঁরিত, সন্দেহ নাই। 

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হুইল, ইছারাই 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত । ভারতবর্ষের পর্ব 
প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাঁচর অনুশীলন আছে। 


[৪৫ এ 
রাঘবপাগ্ুবীয়। 


এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বতন্ত্র । ইহা দ্বযর্থ কাব্য । 
এক অর্থে রামের চরিত্র বর্ণন প্রতিপন্ন হয়, অপর অর্থে 
যুধিঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাঁওবের বৃত্তান্ত বর্ণন লক্ষিত হয় । এই 
রূপ এক শ্লোকে অর্থদ্বর সমাবেশ দ্বারা "রাঘব ও পাণব, 
দিগের বৃত্তান্ত বর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অনাধারণ 
ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাঘবপাগওবীয়ের উপক্রেমণিকা। 
অংশে গ্রন্থকর্তার নাম কবিরাজপণ্ডিভ বলিয়া! নির্দিষ্ট 
আছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাহার উপাধি, নাম নহে । 
উপাধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এ নিমিত্ব, গ্রন্থ্- 
কর্তী আপন গ্রন্থে উপাঁধিরই নির্দেশ করিয়াছেন । কবি 
যেরূপ উপাধি অথব! নাম পাঁইয়াছিলেন, ভদনগুরূপ কবিত্ব- 
শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কবিত্ব বিষয়ে, পুর্ব্বনির্দি্ঘট 
কবিদিশের অপেক্ষা, অনেক অংশে স্যুন। এই কাব্য 
ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত । পূর্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সর্বত্র 
প্রচলিত, বাঘবপাগবীয় সেরূপ নছে + ইহা অত্যন্ত বিরল- 
প্রচার ; এত বিরলপ্রচারঃ যে অনেকে ইচ্ছার নামও অব- 
শীত নহেন। কবিরাজ স্বগ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি 
কাষদেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রোথ- 
সাহিত হুইয় রাঘবপাঁগুবীয় রচন1] করেন। কামদেব জয়স্তী- 
পুরের রাজা ছিলেন এবৎ মধ্যদেশ হুইতে নোমপারী 


[ ৪৬ ] 


বেদজ্ঞ ব্রার্থখদ আনাইয়াছিলেন। ইহ] দেখিয়া অনেকে 
বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিহুর। 
আদিহ্ুরেরও মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রান্ধণ আনয়নের 
কিংবদন্তী আছে। 


ীতগোবিন্দ। 

গীতগৌবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা 
যেরূপ মধুর? কৌমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভীষাঁর সেক্পপ 
রচনা অতি অপ্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ততঃ এরূপ 
ললিতপদবিষ্াস, শরবণমনোহর অনু্রাসচ্ছটা ও প্রসংদ- 
গুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তীহার রচন। যেরূপ 
চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রেপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা 
বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি 
তাহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হুইত, তাহ! হইলে 
তাহার গীতগেোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরি- 
গণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান কৰি হইতে অনেক ন্যুন বটে, কিন্তু তার কবিত্ব- 
শক্তি নিতীস্ত সামান্য নহে । বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে 
যত সংস্কত কবি প্রাছুর্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই 
নর্ধবোৎকুউ। 

গীতগোবিন্দ আস্ভোপাস্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে 


[৪৭ 


শ্লোক আছে। অঙ্গীতসমূহে রাগ তাঁনের বিলক্ষণ সমা- 
বেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাঁষাসঙ্গীতের 
হ্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন । গীতগোবিন্দে 
রাঁধ! ও কৃষ্ণের লীলা বর্নিত হুইয়াছ। জয়দেব পরম বৈষ্ৰ 
ছিলেন, এবং প্র্গাট ভক্তিযোঁ সহকারে, বৈষণবদিগের 
পরম দেবতা রাধা ও কুষের লীলা বর্ণন করিয়াছেন 
এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্বসম্প্রদায়ের 
লোকের! অদ্যাপি বিশ্বীস করিয়। থাকেন, যে গীতশৌবি- 
নদের “ইন্তি ঘহুদন্ন্তকাহন্স্' এই অংশটি কৃষ্ণ জয়- 
দেবের আবাঁসে আসিয়! স্বহস্তে লিখিয়া গিরছেন। রাধার 
মাঁনভঞ্জনের নিমিত্ত, যখন ক্ুষ্ণ অনুনয় করিতেছেন, সেই 
স্থলে,““ন্ন স্মিহক্বি নব্ভল ল্তি দভ্দন্নলুহাহন্ৃণ "এই 
বাক্য লিখিত আছে । ইহার অর্থ এই, ( কষ্$ রাধিকাঁকে 
কহিতেছেন ) তোমার উদার পদপল্পব আমার মস্তকে 
ভুষণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব ““বৃতন্ম”” পর্য্য্ত 


লিখিয়া, এই ভাবির, ““ইন্থি দহ্দন্ন্তুকাহন্্+' এই 
অংশ সাহুস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না, যে প্রভুর 
মস্তকে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে, 
এ অংশ লিখিতে কোনও ভ্রমে দাহ না হওয়াতে, দে 
দিবস লেখা রহিত করিয়া, তিনি স্নানে গমন করিলেন । 
কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নারকের ম্যায় বগ্রিত 
হইলে, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন; বরং তাহার 
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প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে, 
প্রসম্নই হয়েন। অতএব তিনি, প্রস্তত বিষয়ে স্বীর পরি- 
তোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতার্থ 
করিবার নিষিত্ব, ভয়দেবের প্লানোত্তর প্রত্যাগমনের 
কিঞ্চিৎ পুর্বে তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্বাতপ্রত্যা- 
গত জরদেবের ন্যায়, তাহার গৃহে উপস্থিতি হইলেন ! 
জয়দেবের ত্রাদ্ষণী পম্মাবত্তী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত 
করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কুষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার 
করিলেন এবং আছারাস্তে জরদেবের পুস্তক বহিষ্কৃত 
করিয়া, “কিস্তি দহ্মন্ধনন্তকাহ্ৃ+ এই অংশ ত্বছস্তে 
লিখিয়! রাঁখিলেন। অনস্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া 
উহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্রাবশ্ষট প্রসাদ 
পবধইতে বনসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান 
করিয়া গুহ প্রত্যাগমন করিলেন । জয়দেব জানিতেন, পঙ্মা- 
বতী প্রতিদিন পাত্রীবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া! থাকেন, প্রাণা" 
স্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পুর্বে জলগ্রহুণ করেন না। 
সে দিবস তাহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া চমৎকুত 
হইয়া হেতু জিজ্ঞাস! করিলে, তিনি পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার 
বর্ণন করিলেন । জয়দেব, যৎ্পরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, 
পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন,““ইস্থি মহ্দন্বান্তকাহ্ন্ূ 
এই অংশটি লিখিত রছিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেনঃ 
ভক্তবৎদল ভগবান্‌ স্বয়ং আনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন । 
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পরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাঁতিত 
আছে, প্রভু অস্তর্থিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে 
যৎপরোনস্তি ভাগ্যবান ও প্রভুর অসাধারণ কপাপাত্র 
স্থির করিয়া, জয়দেব প্রভুর প্রসাদ বলিয়া! পঘ্মাবতীর 
পাত্রাবশিষ্ট গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন । 

কেন্ছববিল্‌ গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল (9। বীরতূমির 
প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় নদের উত্তরতীরে, কেন্ছুলি : 
নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাঁকেই কেন্ছুবিল্‌ নামে 
নির্দেশ করিয়াছেন। এ কেন্ছ্ুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়- 
দেবের স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌঁষমাসে বৈষ্বদিগের 
মেলা হুইয়! থাকে। জয়দেব কোন সময়ে প্রাছুভূতি 
হুইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া ছুর্ঘট । 


খণ্ডকাব্য | 


কোনও এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, 
আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্কাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য 
মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মাকাব্যের সম্পূর্ণ 
লক্ষণ্ণক্রাস্ত নহে । কোনও কোনও খণ্ডকাব্য, মহাকাব্যের 
হ্যায়, সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে দকল খণ্কাব্য 


পাপী? 





স্পসপপাসপ শশা 





(ল) অব্থিন জঘকূ্জীল ন্তবহিকি সনয্ন্‌। 
ঈন্ৃনিতঘন্ভডুঘক্ধীহীন্তিয্থীহলব্ল ॥ 
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সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্ণসংখ্যা আটের অর্ধিক 
নহে। 


মেঘদূত। 


২স্ক'ত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদুত সর্বাংশে 
' অর্ধবোত্রুষ্ট । এই দশাঁবিক শতশ্রোকাত্মক খণওকাব্য 
কালিদাস প্রণীত। মেঘদূত এরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে , কিন্তু 
ইছণর প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্ভিতীয় কবি কাঁলিদমের 
অলোকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুল্পন্ট লক্ষিত হুয়। 
কুবেরের ভৃত্য এক ষক্ষ, অত্যন্ত ব্রণতা বশত আপন 
কন্মে অবহ্কেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন ফে 
তোষাঁকে একাকী এক বৎসর রামশিরিতে অবস্থিতি করিতে 
হইবেক। তদনুসারে, সে তথায় আট মাস বাস করিয়া, 
স্বীয় প্রিরতমীর অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রীয় হয় । পরিশেষে, 
আযাঁড়ের প্রথম দিবসে, নভোমগ্ডলে নুতন মেঘের শদয় 
দেখিয়া, বাছ্যজ্ঞানশৃন্য হুইল, আপন শ্রিয়ার নিকট 
বাদ লইয়! যাইবার নিমিত্ব, মেঘকে সচেতন বোঁথে 
সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভারগ্রহ্ণপ্রার্থনা জানাইল, এবং 
রাষশ্িরি হইতে আপন আলয় অর্য্যস্ত পথ নির্দেশ করিয়া 
দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর রূপে মেঘ- 
দুতে বণিত হুইয়াছে। 
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কালিদাস এই কাব্যে নানা খিরি, নদী, উপবন, গ্রা্, 
নগর, ক্ষেত্র, দেবাঁলয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, 
যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্তীর বিরহথাবস্থা প্রভৃতির 
বর্ণন করিয়াছেন। এ সমস্ত বর্ণনে এমন অলাধারণ কবিত্ব- 
শক্তি ও অনন্যসামান্য সহাদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে ফে 
যদি কালিদাস মেঘদুত ব্যতিরিক্ত অন্য কৌনও কাব্য রচনা 
না করিতেন, তথাপি তীহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়। অঙ্গী- 
কার করিতে হুইত। মেঘদূতের রচন1! কালিদাসের 
অন্তান্ত কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূছ। 


পপ শপ 


খাতুনতহার। 


কালিদাসপ্রণীত এই খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক 
এক সর্গে বথা ক্রমে গ্রীন্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসস্ত, 
ছয় খু বর্নিত হুইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান 
অলঙ্কারঃ খতুসংহার আগ্ভোপান্ত তাহাতে অলঙ্কুত। 
কিন্তু রূপক, উপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় 
লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাহাদের 
তাছৃশ হ্ৃদ়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে 
উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ খতুনংহারকে রঘু 
বংশ, কুমারসম্ভবঃ মেঘদুত, অভিজ্ঞানশকুস্তলঃ বিক্রমো- 
বশী এই নকল সর্কোতক্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের 
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প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। খতু- 
সংহার রঘুবংশ প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক অংশে হ্থ্যুন 
বটে? কিন্তু ষে সম্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশা দির এত আদর 
ও এত শোঁরব, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত ও সন্দয়পদবীতে 
অধিরূঢ হইয়া, অভিনিবেশ পুর্ব্বক পাঠ করিলে, খতুসং- 
হরে সে সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান্য 
খতুর অপেক্ষা গ্রীস্ব খতুর বর্ণন নীতিশয় মনোহর । 


নলোদয়। 


নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক বমকালক্কারযুক্ত। এই 
কাব্য কালিদাসপ্রণীত ॥ ইহাতে নল রাজার বৃত্তান্ত 
সঙ্েপে বর্ণিত হুইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকেই 
সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, 
নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষিত 
করিবার অবকাশ পান নাই। 

এরূপ কিতবদন্তী আঁছে, কালিদাঁস ঘটকর্পয়ের গর্ব 
খর্ব করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন । ঘটকর্পরও, 
কালিদাসের ন্যায়, বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অস্তত্ববর্তী । 
ইনি ষমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা! করেন । এই 
দ্বাবিংশতিশ্োকাত্মক কাব্যও ঘটকর্পর নাষে প্রসিদ্ধ । 
ঘটকর্পরের, বিশেষ প্রশংস। করা যায়, এমন কোনও গুণ 
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নাই। গ্রস্থকর্তী শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, “যে কবি, যমক 
লিখিয়া, আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘট- 
কর্পর অর্থাৎ কলমীর খাঁপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব» 
(৯) । কবির এই প্রতিজ্ঞাবাক) দর্শনে এক প্রকার স্প্উ 
বেধ হইতেছে, ঘটকর্পরঘটিত প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাহার ও 
উহার কাব্যের নাম ঘটকর্পর হইয়াছে" এরূপ কিং- 
বদন্তী আছে, ঘটকর্পরের এই গর্বিত প্রতিজ্ঞা দর্শনে, 
রোষপরবশ হইয়া, কালিদাস নলোদয় রচনা! করেন । ঘট- 
কর্পর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আঁডম্বর অনেক অধিক । 
যদি এঁ কিংবদন্তী সমূলক হয়, তাহা৷ হইলে, কালিদাস 
ঘটকর্পরের যমকরচনাগর্ব্ব বিলক্ষণ খর্ব করিয়াছিলেন । 


মূ্য্যশতক। 
জূর্য্শতক মন্ুরভট্টপ্রণীত। ময়ুরভউ এক শত শ্লোকে 
সুর্য্যের ও তীয় মণ্ডল, কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও 
স্তব করিয়াছেন। এরূপ কিংবাদস্তী আছে, ময়রভউ এই 
শতষ্লোকাত্মক হৃর্য্যস্তব রচনা করিয়া কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে 
মুক্ত হুইয়াছিলেন॥ কৃর্য্যশতকের রচনা অতিপ্রশ্শাচ ও 


(&) জীবন ইন জ্বালা অনন্ঈ: দইয্য। 
নক বউযন্তব্ধ দত দই ॥ 








[ ৫৪ ] 


অতিসুন্দর ; ইহাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তিও প্রদর্শিত 
হ্ইয়াছে। কিন্তু ষয়ুরভট্রের যেরূপ রচনাশ্‌ক্তি ও যেরূপ 
কবিত্বশক্তি ছিল, তাছা বিষর়ান্তরে প্রয়োজিত হুইলে, 
তিনি তৃর্যযশতক অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট কাব্য 
বচন] করিয়] যাইতে পাঁরিতেন। 





কোষকাব্য । 


পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমুহকে কোঁষকাঁব্য বলে। 


অমৰকশতক। 


সংস্কৃত ভাঁষাঁয় যত কোধকাব্য আছে, তন্মধ্যে অমৰ- 
শতক সর্বোতরুষ্ট । এই শতশ্রোকাত্মক কাব্যের রচন! 
অতি উত্তম । রচনা দেখিয়! স্পষ্ট বৌধ হয়, ইহ? প্রাচীন 
গ্রন্থ । এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হই- 
য়াছে। কালিদানের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অস্তঃকরণে যেরূপ 
অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অযকশতকের পাঠেও 
তদনুরূপ হইয়া থাকে । অমক যে এক জন অতি প্রধান 
কবি ছিলেন, তাহার কোঁনও সংশয় নাই। অমক অধিক 
লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, বথার্থ বটে? কিন্তু যাহা 
লিখিয়। শিয়াছেন, তাহাঁতেই তাহার প্রধান কবি বলিয়া 
চ্রিল্মরণীয় হইবার সম্পুর্ণ সংস্থান হইয়াছে। 
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অমকশতক আদিরনার্িত কাব্য? কিন্তু এক গীকা- 
কার, প্রথমতঃ আদিরস পক্ষে ব্যাখ্য) করিয়া, পক্ষান্তরে 
শাস্তিরলাশ্রিত করিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন । চীকাকার, 
অমকশতকের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্ভত হুইয়া, 
কেবল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাহার দুর্ভাগ্য ক্রমে, 
একটি শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক অর্থদমাবেশ হইয়া 
উঠে নাই। 


শ1ভ্তশতক। 
এই শশস্তরসার্িত শতক কাব্য শিহলণপ্রণীত। শিহুলণ 
উত্তম কবি ছিলেন? এবং অর্থলাভার্ধে পরোপাসনা, লোভ, 
বিষয়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা, এবং বিষয়ের অনিত্যতাপ্রতি- 
পাদন ও যদৃচ্ছালাভসন্তোষ প্রভৃতির, স্বীয় শতকে সৎ- 


কবির ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন । শীক্তিশতকের রচনা উত্তম । 
সমুদায় পর্যালোচনা করিলে, শান্তিশতক উৎকইউ কাব্য 


নীতিশতক, শূঙ্গারশতক, বৈরা গ্যশতক। 


নীতিশতকে নানা স্নীতির উপদেশ আছে। শুঙ্কার 
শতকের দমুদ্রায় শ্লোক আদিরসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক 
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সর্বাংশে শাস্তিশতকের তুলা । তিনের যধ্যে নীতিশতক 
সর্কবোত্কুট । এই তিন শতকের রচয়িতাঁর নাম ভর্ভৃহরি। 
ভর্ভৃরির রচনাও উত্তম এবং কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল । 
অনেকে কহিয়া থাকেন, এই ভর্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যের 
সহোদর । যেরূপ জনশ্ণতি আছে, তান্গুসারে বিজ্রম- 
সোঁদর ভর্তৃহরি অত্যন্ত নীভিপরায়ণ ও অত্যন্ত স্্েণ 
ছিলেন এবং পরিশেষে, স্ত্রীর উপর বিরক্ত হুইয়া, বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । তাহার অবস্থার সছিত তিন 
কাব্যার্থের যেরূপ এঁক্য হইতেছে, তাহাতে এই তিন কাব; 
উহার রচিত, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। 


আধ্যানপ্তশতী। 


এই সপ্তশতাশ্লোকাত্মক কাব্য আর্ধ্যা ছন্দে রচিত, এ 
নিমিত্ত ইহা আর্ধযাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধা। গ্রন্থকর্তীর 
নাম গোবর্ধন, এ নিমিত্ত শৌবর্ধনসপ্তশতী নামেও 
নির্দিষ্ট হুইয়া থাকে । গৌবর্ধন সৎকবি ছিলেন । তীহার 
রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রীরস্তে 
গৌঁবর্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন (১০)। 


(1০) কক্কাযীন্নযবন্দঈযহব্ঘনঘাব্াহ্বলীনন্ত্রন- 
ক্তর্জী জী$দি ন লিষ্দুব: । 


[৫৭ 
গদযকাব্য। 


কাদহরী | 


সংস্ক,ত ভাবায় গদ্য সাহিত্য গ্রন্থ অধিক নাই। যে 
কয়েক খানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যঁয়িঃ তন্মধ্যে কাঁদ- 
্বরী সর্বশ্রেষ্ঠ। কাদদ্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি 
প্রধান কাবা মধ্যে পরিগপিত। এই গ্রন্থ বাণভট্টপ্রণীত। 
বাণভউ মহাকবি ও সংক্কত রচনায় মহাপত্ডিত ছিলেন । 
কাব্যশান্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাঁণভ্ট 
এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। 
যখন ধাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ । তীছার 
বর্ণনা সকল কাকণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাভীর্ষ্যে 
পরিপূর্ণ । রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ় ॥ রচনার 
বিশেষ প্রশংনা এই, বাণভউউ যে সকল শব্দ বিন্যাস 
করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্তমহ নছে। 

এই গ্রন্থে চক্দ্রাপীড়নামক রাজকুমার ও গন্ধবর্ররাঁজ 
চিদ্ররথের কন্য! কাদম্থরীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইরাছে। এই 
গদ্যকাব্যের যে স্থলে, মহার্থেতানান্গী এক তপস্থিনী, 
ন্দ্রাপীডের নিকট, পরিদোবিতপরিপুর্ণ আত্মরৃতাস্ত বর্ণন 
করিতেছেন, এ অংশ এমন মনোহর যে বোধ হয় কোনও 
দেশের কোনও কবি তদপেক্ষায় অধিক মনোহর রচনা] বা 
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বর্ণনা! করিতে পারেন মাই । মহণর্থেত'র উপাখ্যান এই 
অত্যুৎকুউ কাব্যের সর্বোতরুষ্ট ভাগ । 

কাঁদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ধ হইয়1ও, দোষষ্পর্শ 
শুন্য নহে। বাণভউ মধ্যে মধ্যে শবশ্রেষ ও বিরোধাভাস 
ঘটিত রচনা করিয়াছেন। এ সকল স্থলে গ্রন্থকর্তার 
অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবধীয় 
পর্ডিতেরাও এবূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়। থাকেন, 
যথার্থ বটে? কিন্তু এ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, 
ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এডদ্যতিরিক্ত, 
মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাসিঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে । 
এই দ্বিবিধ দৌষস্পর্শ না থাকিলে কাদস্বরীর ন্যায় কাব্য- 
গ্রন্থ অতি অন্প পাওয়া যাইত । 

দুর্ভাগ্য ক্রমে, বাঁণভউ আপন গ্রন্থ সমাপন করিয়] 
যাইতে পারেন নাই। তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়া- 
ছিলেন, তাহা কাঁদস্বরীর পুর্বরভাগ নামে প্রনিদ্ধ। তীয় 
পুত্র উপাখ্যানের উত্তরভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু 
পুক্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্বশক্তি বা অন্াধারণ রচনা- 
শক্তির উত্তরাধিকারী হয়েন নাই। উত্তর ভাগ কোনও 
ক্রেমে পুর্ব ভাখের যোগ্য নছে। 


শপ পিশিসশা শিশপি 


[ &৯ ] 


দশকুমারচরিত। 


দশকুমারচরিত এক অত্যুত্য গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু 
কাব্যাংশে তাদৃশ উৎ্রু্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে, 
কিন্তু কাদরীর রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তছারিণী 
নছে। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বণনা আছে; কিন্তু বণনা 
নকল যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রমশালিনী নে 
পাঠ করিলে প্রীত ও চমৎকুত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত 
সেরূপ গ্রন্থ নয়। গ্রন্থকর্তীর নায দণ্ডী। 

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্বান্তবর্ণনাতবক 
গ্রন্থ বুষায়। কিন্তু যে দশকুমারচরিত দণ্ডিপ্রণীত বলিয়া 
প্রচলিত, ভাহাতে আট কুষারের চরিত্র মাত্র বর্ণিত আছে। 
স্থতরাং, এই গ্রস্থ অশ্পুর্ণবৎ বৌথ হইতেছে । খেরূপে 
গ্রন্থের আরস্ত হইতেছে, তাহা কোনও ক্রেমে সংলগ্ 
বোধ হয় না। আমর যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তীস্তের বিষয় 
বিন্ফ্ব বিনর্গও অবগত নহি, এককালে দেই সকল বিবয়ের 
আরস্ত হইতেছে। সমাপ্সিও আরস্তের ন্যায় অসংলগ্ন । 
অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্নিত হইল, এরূপ 
প্রতীতি হয় না। এইরূপে দশকুম'রচরিতের উপক্রম ও 
উপসংহার উভয়্রই ্যুনতা প্রতিভাসমান হইতেছে । 

উপক্রমের স্থুনতাপরিহারের নিমিত্ত, পুর্বপীঠিকা। 
নাষে এক উপক্রযণিকা রচিত হইয়াছে। এই উপক্রম- 
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পিকাতে, দশ সংখ্যা পুর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর ছুই 
কুমারের বৃত্তান্ত সক্কলিত হুইয়াছে। এই অংশও দশ্তীর 
নিজের রচিত বলিয়া পচলিত। কিন্তু উপক্রমণিকার ও 
দশকুমরচরিতের রচনা পরস্পর এরূপ বিসংবাদিনী যে এ 
উভয় এক লেখনীর মুখ হুইতে বিনির্ঠত বলিয়া কোনও 
ক্রেমে প্রতীতি হয় না। 

দশকুষরচরিতের যেরূপ এক উপক্রমণিকা আছে, 
সেইরূপ এক পরিশি২উও আছে। ইহার নাম শেষ অর্থাৎ 
কথার অবশিষ্ট অংশ । এই অবশিষ্ট অংশ চক্রপাঁণি- 
দীক্ষিতনামক 'এক মহারারীর ব্রাহ্মণের রচিত। আমরা এ 
পর্ষ্যস্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। সুবিখ্য'ত 
সংক্ষ,তবেত্তা শ্রীযুত হোরেস্‌ হেমেন্‌ উইলসন্‌ এ পুস্তক 
দেখিয়াছেন । তিনি কহেন যে চক্রপাঁণি নিজ রচনার 
উৎকর্ষ ধনের নিষিত্ত, যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহার রচন1 দণ্তীর রচন। অপেক্ষা নিকৃষ্ট । বিশেষতঃ, 
উপাখ্যানভাগ এমন অপার ও অকিঞ্চিংকর যে পাঠ 
করিলে পরিশ্রম পোষাঁয় না । 

অনেকে অঙ্গুমান করেন, দণ্তী গ্রস্থকর্তীর নাম নঙ্কে 
ইহা ভীহার উপাধি মাত্র । সাহারা, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়া, সন্ব্যাস ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে। 
এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। আর, এই 
পান্ককর্তীর বিষয়ে যে এক কিংবদস্ত্রী প্রচলিত আছে, তদ্দা- 
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রাও উত্ত অনুমানের বিলক্ষণ পৌষরুতা হইতেছে । দণ্তী- 
দিশের নিয়মিত বানস্থান নাই, তাহারা সর্বদা পর্যাটন 
করেন; কেবল বর্ধা চারি যাপ, পর্যটনে অশেষ ক্রেশ 
বলিয়া, কোনও গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রছণ করেন। 
আমাদের দ€ও গৃহস্থের ভবনে বর্ধা চারি মাস বাঁস্‌ 
করিতেন, এবৎ সেই অবকাঁশে এক এক খানি গ্রস্ত রচনা 
করিতেন । যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে 
প্রস্থানকালে, স্বরচিত পুস্তক খানি তাহার হস্তে সমর্পণ 
করিয়া যাইতেন। দশকুমারচরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি 
মাসের রচনা । আর, কাব্যাদর্শ নাষে দণ্তীর ষে অলঙ্কার 
গ্রন্থ আছে, ভাহাঁও আর এক বর্ধা চারি মাসের পরিশ্রম । 
যদি এই কিত্বদস্তী অযমুলক না হয়, তাহা হইলে, দশ- 
কুমরচরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে স্থুনতা আছে, 
তাহার এক প্রকার কারণ উপলব্ধ হইতেছে । যেহেতু, 
কিংবদন্তী ইহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্যাতে 
দশকুষারচরিত রচনা করেন, দেই বর্ধতেই তীন্থার প্রাণ- 
ত্যাগ হয়। এই নিমিত্ত, তিনি দশকুমারচরিতের কথা! 
সমাপ্ত ও পুর্বাপরলংলগ্ন করিয়া বাইতে পারেন 
নাই। 
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বাসবদত্তা সুববন্ধুনামক কবির রচিত। স্থ্বন্ধু স্বগ্রম্থের 
সমাপিকাডে, বরৰুচির ভাঁখিনেয় বলিয়া, আত্মপরিচয় 
গ্রীন করিয়াছেন (১১) বরৰচি বিক্রমাদিত্যের নব- 
রত্বের অন্তর্বর্তী ছিলেন। বিক্রমাঁদিত্যের মৃত্যুর পর 
স্থবন্ধু বাসবদতা৷ রচনা করেন? এব গুণগ্রাহী বিক্রমাদিভ্য 
বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন (১২)। 

বাণভক্টের কাঁদশ্বরী ও স্ুবন্ধুর বাঁসবদত্তা এ উভয় 
গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত । বোধ হয়, এরূপ রচণাপ্রণালী 
জুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন । বাণভঙ্ট যে বিক্রষাদি" 
ত্যের সময়ের অনেক পরে প্রীছুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার 
কোনও সংশয় নাই । এই গ্রন্থে কন্দর্পকেতুনামক এক 
রাজকুমার ও বাসবদভানান্বী এক রাজকুমারীর বৃত্তাস্ত 
বিড হুইয়াছে। 

স্থব্ধু বাসবদত্তারচনাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন ।॥ কিন্তু তাহার তাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি 
ছিল না॥। কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা, স্মুবন্ধুর 


118) বুনি স্দীনহ্ঞছছন্লিলানিলবন্তনন্ম্রনিহন্ছিনা আাহাজৃক্মাস 
হ্াঘিজা লামা । & 
(২) ম্বাহধনক্া লিল্ত্না দমজ্বা বৈববন্নি অবনি লী জনক: । 
বত্বীস জীন্মিইর্দ বানমনি বন শিঙ্গালাহিন্তী ॥ 
জাসরদজা । 
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বাসবদত্তা সর্বাংশেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে, এই গ্রন্থ 
প্রধান কবির রচিত বলিয়৷ প্রতীতি হয় না। কিন্তু গ্রন্থের 
আরস্তে যে কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং গ্রন্থের মধ্যে কবি 
যে ছুই শ্লোকে কুপিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন, ভাঙা 
অত্যন্ত মনোহর । 


চম্পুকীব্য । 

আমরা যে কয়েক খানি চম্পুকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে 
বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এক খানিও নাই। কালিদাস ও 
বাণভট্ট, ভারবি ও ভবভুতি, মাঘ ও শ্রীহ্ষদেৰ প্রস্ভৃতি 
প্রধান কবিরা এব্যিয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর, 
যদিই কোনও প্রধান কবি চম্পুকাব্য রচনা করিয়া থাকেন, 
হয় তাহা অগ্ভাপি বিদ্তমান নাই, নয় এপর্য্যস্ত উদ্ভা- 
বিত হয় নাই। 

আমরা যে সাঁত খানি চল্পুকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে 
দেবরাজবিরচিত অনিকদ্ধচরিত সর্ধবোৎ্কৃট ॥ দেবরাজের 
রচনা শক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতাস্ত সামান্য ছিল না । যে 
ভোজদেবকে বিদ্যোৎনাছিত ও গুণগ্রাছিতা বিরে দ্বিতীয় 
বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাহার রচিত 
চম্পুর্যায়ণ ও চিরঞ্ীববিরচিভ বিছন্মোদতরঙ্গিণী নিতাস্ত 
অগ্রাহ্য চম্পু নছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অনস্তভউপ্রণীত 
চম্পুভারত, ভান্ুদত্তবিরচিভ কুমারভার্গবীয়, রামনাথকত 
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চন্দ্রশেখরচেতোবিলানচম্পু, এবৎ রূপশ্গোম্বামিলিখিত 
আনন্দরৃন্দাবনচম্পু, এই করেক চম্পৃকে কাব্য নামে 
নির্দেশ করিতে পারা যাঁর, এমন কোনও বিশেষ গুপ 
দেখিতে পাওয়া বায় না। 


মেনজ 


দৃশ্য কাব্য। 

মছ'কাব্য প্রসৃতির কেবল শ্রবণ হয়, এই নিমিত্ত 
উহাদিগকে শ্রব্য কাব্য বলে। নাটকের, শ্রব্য কাব্যের 
্যায়, শ্রবণ হয়) অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়- 
কালে, দর্শনও হুইয়া থাকে । এবং ইহাই নাটকের 
প্রধান উদ্দেশ্য । এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য। 
দৃশ্য কাব্য দ্বিবিধ ১ রূপক ও উপরূপক। রূপক নাটক, 
প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ভ্রোটক 
প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ । আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যের এই 
যে অধ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের 
বিশেবভেদগ্রাহক তাদুশ কোনও লক্ষণ নাই । সর্বপ্রাধান 
ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্য 
কাব্যের অন্তান্য ভেদও সেই লমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত 
আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কন্ত্র্যার হ্যুনাধিক্য 
প্রভৃতি যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, 
তাহা এভ দামান্য যে সে অনুরোধে, দৃশ্ঠ কাব্যের অষ্টা- 
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বিংশভি বিভাগ কণ্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃষ্ঠা কাঁবাকে 
কেবল নাটক নামে নির্দেশ করিলেই স্ায়ান্নগত হইত। 

প্রত্যেক নাটকের প্রার্ে সুত্রধার, অর্থাৎ প্রধান 
নট, স্বীয় সহচরী অথবা অন্য ছুই এক সহছচরের সত 
রক্সভূমিতে প্রবিষ্ট ছইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দেশ 
করে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া 
দেয়। এই অংশকে প্রস্তাবনা কছে। যেস্থলে ইতি- 
বৃত্তের স্থুল স্কুল অংশের এক প্রকার শেষ হয়, সেই সেই 
স্থলে পরিচ্ছেদ কণ্পিত হুইয়! থাকে । এ পরিচ্ছেদের 
লাম অঙ্ক । নাটকে এক অবধি দশ পর্যন্ত অঙ্কসংখ্যা 
দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। নাটক আগ্ভোপাস্ত গদ্যে রচিত, 
কেবল যধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে । আদি অবধি অস্ত পর্যন্ত 
এক ভাষায় রচিত নহে, ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষা- 
বিশেষে সঙ্কুলিত হইয়া থাকে । রাজা, মন্ত্রী, খষি, পণ্ডিত, 
নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুকষেরা সংস্কতভাবী ; স্ত্রী, বালক, 
ও অপ্রধান পুকষদিগের ভাষা প্রাকৃত। গ্র(কত নংস্কতের 
অপত্রথশ । আলঙ্কারিকেরা এই অপব্রংশ্শেরঃ কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন, সপ্তদশ ভেদ কণ্পন! করিয়া- 
ছেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে পর্ডিতা তপন্যিনীরা সংস্কৃত. 
ভাষিণী। অশুভ ঘটনা! দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার 
করিতে নাই। সংস্কৃত ভাবায় আদিরস; বীররস ও 
কৰকণরস প্রধান নাটক অনেক। 
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মহাকাব্য খণ্কাব্য, ও কোষকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত 
ভাষায় নাটকও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃতি 
প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচন! করিয়া গিয়াছেন। 
এক সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কত নাটকের 
অভিনয় হইত। 

ভারতবর্বীয় পণ্ডিতের ভরতমুনিকে সংস্কত নাট্য- 
শাস্ত্রের স্ষটিকর্তা বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। তীহারা 
ইহাঁও কহেন, এই ভরতমুনি অগ্নরাদিগের নাট্যব্যাপণরের 
উপদেষ্টা । অপ্নরারা, ইছার নিকট উপদিষ্ট হইয়া, 
দেবরাজ ইব্জেদ্রর সভায়, নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে । 
এরূপ নাট্যাচার্য্য যে কোনও কালে বিষ্তমান ছিলেন না, 
এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্ষ.ত আলঙ্কা- 
রিকেরা, স্ব স্ব গ্রন্থে, মধ্যে মধ্যে, ভরতন্ুত্র বলিয়া প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হুই- 
তেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কত ভাষায় এক অতি 
প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভাবতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাঃ অবিসংবাদিত 
প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত, এ গ্রন্থ খবিপ্রণীত বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

কেবল এই বিষয়েই নছে, অন্যান্য বিদ্যা বিষয়েও এই 
প্রথা লক্ষিত হইতেছে । সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাকরণ 
পাণিনি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রচলিত। এ ব্যাকরণের 
বীর্তিক কাত্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পতঞ্জলি মুনির 
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প্রণীত, বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে সর্পরাজ অনস্থদেব, পুরাণের 
মত অনুসারে, সনাগরা সন্বীপা পৃথিবী ফণমণ্ডলের উপর 
ধারণ করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাহার অবতার । সর্পের 
অবতার মুনির রচিত বলিয়া, এ ভাব্য ফর্ণিভাষ্য নাষে 
প্রসিদ্ধ। যাবতীয় পুরাণ মহর্ষি ব্যাসের রচিত বলিয়া 
প্রচলিত । ধর্মশাস্ত্র সকল মন্কু অত্রি, হথারীত, বাজ্ঞব্্য 
প্রস্ততি এক এক মুনির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । সাখ্য 
ও পাতগ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, বেদীস্ত ও মীমাংসা 
এই ছয় দর্শন, বথাক্রষে, কপিল ও পতঞ্জলি, গোতম ও 
কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনি, এই ছয় মুনির নাষে প্রচলিত। 
তন্ত্র সকলে ইদানীস্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার 
কোনও সংশয় নাই--এত ইদানীস্তন, ষে কোনও 
কোনও তন্থ্রে ইঙ্ঈরেজদিগের ও লগ্ন নগরের নির্দেশ 
দেখিতে পাওয়া যায় (১৩)। এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত 
বলিয়া প্রচলিত । বেদ সকল স্যপ্টিকর্তীর নিজের রচিউ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ 
ভিন্ন” প্রায় সমুদয় সংস্ক.ত শাস্্রই এক এক মুনির, অথবা 
দেবতার, প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । 


পাশা ০৮ 


(8২) ঘ্নীব্লাই নর: দতীনি: দ্পীন্বিনা: । 
দ্হক্মাযা নন্মান্মদাঁ স্বঘাঘনাভুলি। 
আমিনা লক্ভ্তক্বানাভ ধব্পালচনদহানজিনা: | 
কম ইজ। নত অহ্‌ দত্ত হব্তুলান্বাদি লাহ্িলঃ॥ 
মেকতন্্র । ২৩ প্রকাশ । 





শিপ 
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অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ধশী, 
মালবিকাগ্নিমিত্র। 

ংস্কৃত ভাবার যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে 
নকল অপেক্ষ সর্ববংশে উৎক্ষ্ট ॥ এই অপ্যর্ধ নাটকের, 
আদি অবধি অন্ত পর্থ্যস্ত, সর্ববাংশই সর্বাঙ লুন্দর | 
যদি শত বার পাঠ কর,» শত বারই অপুর্ব বোঁধ 
হুইবেক। এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে 
হম্মন্ত ও শকুস্তলার বৃত্তীস্ত বণিত হুইরাছে। প্রথম আঙ্গে 
দুম্ান্ত ও শকুস্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের 
মিলন, চতুর্ঘে শকুস্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুস্তলার ভুস্ন্ত- 
সমীপগমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে 
শকুস্তলার সহিত পুনর্টিলন ; এই সকল স্থলে কালিদান 
স্বীয় অলেোঁকিক কবিত্বশক্তির পরা কাঠা প্রদর্শন করিরাঁ- 
ছেন। উত্তম সংস্কতজ্ঞ সম্ধদয় ব্যক্তি অভিজ্ঞানশকুস্তল 
পাঠ করিলে, অবশ্যই তীহা'র অস্তঃকরণে এই প্রতীতি 
জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা 
সম্ভবিতে পারে না। বস্তুত, কাঁলিদীসের অভিজ্ঞীন- 
শকুস্তল অলেকিক পদার্থ । 

ভারতবর্ধীয়েরাই ষে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুস্তলীর 
এত প্রশংসা করেন, এমন নছে ১ দেশান্তরীয় পঙ্ডিতেরাঁও 
শকুন্তুলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা 
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করিয়াছেন । নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষদেশভাফাজ্ঞ, 
সুবিখ্যাত র্‌ উইলিয়ম্‌ জোন্স, শকুন্তলা পাঠ করিয়া, এমন 
প্রীত হুইয়াছিলেন যে কালিদ[সকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় 
কবি শেক্সপীরেন তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ) এবং 
জন্মনিদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অভি প্রধান কবি, 
গেটি, শকুস্তলার সর্‌ উইলিয়মূ জোন্সকৃত ইঙ্গরেজী অনু- 
বাঁদের ফর্ট'রকুত জর্্মন অনুবাদ প'ঠ করিয়া, লিখিয়াছেন, 
“যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ 
করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষক ও বশীকরণকারী বস্তর 
অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্পকর বস্তুর 
অভিলাব করে, যদ্দি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক 
নাষে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে + তাহ] হইলে, 
হে অভিজ্ঞানশকুস্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করিও 
এবং তাহা হইলেই সকল বলা হুইল”। যদি বিদেশীর 
লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিরা, এত শ্রীত.ও এত 
চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়ের। যে, সেই বিষয় 
মূল পুম্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমতকুত, 
হুইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন । 
বিক্রমোর্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্র। এই নাটকে পুরূরবাঃ 
ও উর্বশীর বৃত্তান্ত বর্মিত হইয়াছে । বিক্রযোর্ধশীর আন্যো- 
পাস্ত শকুস্তলার নায় সর্বাঙ্গন্থন্দর নছে। কিন্তু, চতুর্থ 
অঙ্কে, উর্বশ্শীর বিরহে একাস্ত অদ্বীর ও বিচেতন হইয়া, 
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পুরূরবা% তীহার অন্বেষণের নিমিত্ত, বনে বনে ভ্রমণ 
করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত 
যনোহর--এমন মনোহর, যে কোনও দেশীয় কোনও কৰি 
উহা অপেক্ষা! অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, 
এ কথা বলিলে নিতান্ত অপঙ্গত হইবেক না । 

কালিদাসের তৃতীয় নাটক যালবিকাস্মিমিত্র । মাল- 
বিকা্মিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুস্তল ও 
বিক্রমোর্ধন্শী অপেক্ষা অনেক ন্্যুন। এই নাটক পাঁচ 
অঙ্কে বিভক্ত ।॥ ইহাতে মালবিকা ও অগ্মিমিত্র রাজার 
উপাখ্যান বনিত হইয়াছে । বোধ হয়, কালিদাস সর্বপ্রথম 
এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন । 


স্প্পাশশিশীীশাস্স্পি 


বীরচরিত, উত্তরচরিত, মীলতীমাধব। 


এই তিন নাটক ভবভূতির প্রণীত। ভবতুতি এক জন 
অতিগ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অন্গসা'র গণন। 
করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব, 
ও বাণভট্ের পর তদীয় নাম নির্দেশ, বোধ হয়, অনঙ্গত 
নহে। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎ- 
কারিণী। নংস্কৃত ভাষায় বত নাটক আছে, ভবভুতি- 
প্রনীত নাটকত্রয়ের রচনা দে নকল অপেক্ষা সমধিক 
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প্রা । ইনি, অন্য অন্য কবির ন্যায়, মধুর ও কোঁমল 
রচনাতে প্রবীণ ছিলেন ) অধিকন্তু ইহার নাটকে 
মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গ্সভতীর্্য দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়, অন্ধ অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া 
যায় না॥। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্ধ 
কবিরা, অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও, আদিরস অব- 
তীর্ণ করিয়াছেন ১ কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্্ত 
সাবধান ; অনাবশ্যক স্থলে, কোনও ক্রমে, স্বীয় রচনাকে 
আদিরসে দুষিতকরেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাব- 
ধান হুইয়াছেন। ই'ছার যেমন বিশেষ গুণ আছে, 
তেমনই করেকটি বিশেষ দৌষও আছে । রচন|র দোখে 
স্থানে স্থীনে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট ; এব মধ্যে মধ্যে 
সংস্কত ও প্রাকত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত 
রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রপসাম্বাদ বিষয়ে 
বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিরা উঠে। নাটকের কথোপকথন 
স্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচমা অত্যন্ত দৃষ্য । 
বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধের পর অযোধ্যা 
প্রত্যগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যস্ত বর্নিত হইয়াছে। 
ইহ বীররপাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্ব- 
শক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ 
থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, সে সমুদয় তাদৃশ অধিক 
নাই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্য অন্য 
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কবি যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, 'বীরচরিত সে 
সকল অপেক্ষা সর্ধাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই । 

উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্মিতাবশ্শিউ রামচরিত বর্দিত 
হুইর়াছে। উত্তরচরিত ভবভতির অর্বপ্রধান নাটক। 
এই নাটক কৰুণারসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কাৰণ্য, মাধুর্য 
ও অর্থের গাতীর্য্যে পরিপূর্ণ । রচনা মধুর, ললিত ও 
প্রগ্গাঢ । ফলত শকুস্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্ববোৎ- 
কল নাটক, উত্তরচরিত কৰণরস বিষয়ে সেইরূপ । এই 
নাটক পাঠ করিলে, মোহিত হইতে ও অশ্পাঁত করিতে 
ছয়। 

যাঁলতীমাধবধ আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি এই 
নাটকে আপন রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তির একশেষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং প্রস্তাবনাতে গর্বিত বাক্যে 
কহিয়াছেন, “ যাহারা আমার এই নাটকে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তাহা- 
দের নিমিণ্ আষার এ যত্ব নয়; আমার কাব্যের ভাব- 
গ্রন্থণনসমর্থ কৌনও ব্যক্তি এই অলীম ভুমওলের কোনও 
স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোনও কালে উৎপন্ন 
হুইতে পারেন” (১৪)। কিন্তু ভবভূতি, অসাধারণ উৎকর্ষ 


(15) শ্ববাল জন্বিতিষ্ত ন; মঘঅক্তলক্প 
আপন্লি ঈক্মিলদি বাল্‌ সনি উজ লস: । 
_ শন্সন্ত্বন$ন্ে লল জীও$ছি ্লানঘজ্জন 
জাতী কাম নিহসিবিতুতা ব্য ছত্নী ॥ 
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লম্পীদনের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং 
প্রস্তাবনাতে যেরূপ অসদূশ অহস্কার প্রদর্শন করিরাছেন, 
মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই । ইহাতে রচনার 
চাতুর্য্য ও মারুরয্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাভীর্য্য 
আছে, বথার্থ বটে) কিন্তু কালিদাস ছুত্বস্ত ও শবুস্তলার, 
এবং স্ত্রীহ্দেব বৎসরাজ ও রত্বাবলীর, উপাখ্যান যাদ্‌শ 
মনোহর রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, মালতী ও মাঁধবের বৃত্তান্ত 
ভবভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশে- 
ষতঃ অর্থবোধের কউ ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি 
ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, নে সমুদয় মালতী- 
মাধবেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয় । আমরা, মালতীমাধব 
পাঠ করিয়া, ভবভুতির কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির 
প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মালতীমাধবকে 
অদ্যুত্কুট নাটক বলিয়া অঙ্গীকীর করিতে কোনও ক্রেমে 
সম্মত নছি। ভবভূতি যত অহঙ্কার ককন না কেন, 
তাহার মাঁলতীমাধব কালিদাসের শকুস্তলা, শ্রীহর্ধদেবের 
রত্বাবলী এবং তীহার নিজের উত্তরচ্রিত অপেক্ষা অনেক 
অংশে হ্থুন। ভবভুতি স্বপ্রণীত নাটকঙরক্লের মধ, বোধ 
হয়, মালতীমাধবকেই সর্ধোত্রুষট স্থির করিয়াছিলেন । 
কিন্তু পাঠকবর্গের বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশুন্য হর, 
গ্রন্থকর্তীদের নিজের বিবেচনা সর্বদা মেরূপ হইয়া উঠে 
৭ 
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না। বোঁধ হয়, সন্ধদয় পাঠক মাত্রেই উত্তরচরিতকে ভব- 
ভুতির সর্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থকেন। 


পা স্পপআ 


রতাীবলী ও নাগানন্দ। 


রত্বাবলী এক অত্রযুত্রুট নাটক--এমন উৎকুষী থে 
অনেকে রক্ৰাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক 
মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, 
উৎকধ অনুসারে পৌর্দাপর্য্য স্থির করিতে হইলে, 
শকুস্তলার পরে রত্বাবলীর নাম নির্দেশ হওয়া উচিত । 
রত্বাবলী চাঁরি অঙ্কে বিভক্ত । এই নাটকে বসরাজ ও 
সাগরিকার বৃত্বাস্ত বমিত হইয়াছে । রাঁজদর্শনানস্তর 
স্বগরিকার বিরহ, সাগরিকার সাঁহত অকস্মাৎ রাজার 
সাক্ষাৎকার, ও রাঁজমহিষী বাঁসবদত্তার বেশে সাগরিকার 
রাজনমাগম, ছ্বিতীর ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বিষয় 
বর্ন কালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবিত্ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, শকুন্তলা ভিন্ন আর কোনও 
নাটকেই সেরূপ দেখিভে পাওয়া যায় না। নাগা- 
নন্দও উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্রাবলী অপেক্ষা অনেক 
ন্যুন ) 

রত্বাবলী ও নাগানন্ শ্রীহর্ষদেব প্রণীত। শ্রীহর্ষদেব 
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কশ্মীরের রাজা ছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সগম তরঙ্গে 
শ্রীহ্ধদেবের বৃত্তাস্ত বমিত আছে । রাজতরঙ্গিনীতে রত্বা- 
বলী ও নাগানন্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এরূপ লিখিত 
আছে, ভ্রীহর্দেব অশেবদেশ্ভাবাজ্ৰ, সর্ব ভাষায় সৎকবি 
ও অষস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন (১৫) । রত্বাবলী ও নাগা 
মন্দের প্রস্তাবনাতে রাজস্তরীহ্ধদেব প্রণীত বলিয়া! নির্দেশ 
আছে, এবং রাজতরঙ্গিণীতেও রাজা শ্রীহ্র্যদেব সৎকবি 
বলিয়া লিখিত আছে; আুতরাৎ, রাজতরঙ্গিণীর শ্রীহ্ষ- 
দেব যে রত্বাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা, এরূপ নির্দেশ 
নিতীন্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, আর 
কোনও গ্রন্থে আর কোঁনও রাজা শ্রীহর্ষদেবের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় না॥। শ্ীহর্যদেব, কিঞ্চিৎ অধিক 
আট শত বৎসর পূর্বে, কশ্মীরের সিংহাসনে আরোঁণ 
কবিয়ছিলেন । 

এরূপ প্রবাদ আছে, ধাঁবক নামে এক কবি রত্বাবলী 
ও নাগাঁনন্দ রচনা করেন ১ শ্রীহ্ষদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা 
ধাবককে সঙ্গত ও সন্তুষ্ট করিয়া, এ ছুই নাটক আপন নামে 
প্রচলিত করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ গুধান আলঙ্লারিক মন্বট- 
ভট্টের লিখন দ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে (৬ । 


এ 














(15) বী$হীদইক্মাসান্গ: বল্্রলাগান্ত ঘক্দজি: | 
জন্ক্ভ্রিভ্রানিঘি: দাদ হানি ইক্গান্লবচনদি ॥ ৩1৫৫) 
(8২) কপীন্তপীবিঘানজ্াতীল"নিঅ ঘলন্থু। কাব্য প্রকাশ । 


[ ৭৬ এ 


কিন্তু ধাবক ও শ্তীহ্ধদেবে সহত্র বৎসরেরও অধিক 
অস্তর। উভয়ে এক অময়ের লোক নছেন। কালিদাসের 
মালবিকাগ্মিমিত্রের প্রস্তাবনাতে, প্রাটীন নাটকলেখক 
বলিয়া, বাবকের নামোল্লেখ আছে (১৭)। তদনুসারে, 
ধাবক বিক্রমাদিত্যের সময়েরও পুর্বে প্রাছুভূত হুহয়া- 
ছিলেন। স্ুতরাৎ, এ লোকপ্রবাদ ও তন্ুলক মন্মটের 
সিদ্ধান্ত অমুলক বোধ হইতেছে । আর, যখন শ্ত্ীহ্ষ- 
দেবের সৎকবিত্ব ও অশেববিদ্যাশালিত্ব প্রামাণিক পুরারৃত্ত 
গ্রন্থ ছার প্রতিপন্ন ছইতেছে, তখন, অমুলক লৌক প্রবাদ 
ও তন্মুলক মন্মটের লিখন ক্ষার নিথিত্ত, ধাবকাস্তর 
কণ্পনা করিয়া, শ্তরীহ্ধদেবের কবিকীরভি লোপ করা 
কোনও ক্রেমে স্যায়ানুগত বোধ হইতেছে না। 


যচ্ছকটিক। 


মৃঙ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্প্ট বোঁধ হয়, 
ইসা অতি প্রাচীন গ্রন্থ । বোধ হয়, সংক্ক.ত ভাষায় এক্ষণে 
যত নাটক আছে, যৃচ্ছকটিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । গ্রন্থ- 
কর্তার নাম শুদ্রক। শুদ্রক, বিক্রমাদিতোর পুর্বে, ভূমগুলে 


(২৩) দঘিরবহ্বাঁ ঘানজধীনিন্ববিত্ত্লাহীনাঁ দনন্জাননি- 
কম অন্দীনানন্ধনঃ জান্রিতাত্বঝ্ৰ জবী জি জনী নক্তসাল:। 
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প্রাছুর্ভূত হইয়াছিলেন (১৮)। যৃচ্ছকটিকলেখক সৎকবি 
ও নংস্কৃত রচনায় অতিপ্রবীণ ছিলেন । এই নাটকের 
স্থানে স্থানে অতি উৎরুষ্ট বর্ণনা আছে? শ্লোক সকল 
অতিস্ুন্দরঃ আল্তোপাস্তের রচনা অতি প্রার্ল। সঙ্গু- 
দয় পর্য্যালোচনা করিলে, যৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য 
বটেও কিন্তু সর্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক বলিয়া গণনীয় 
হুইতে পাঁরে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হুইবেক, 
মৃচ্ছকটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, রত্রাবলী ও উত্তরচরিত 
অপেক্ষা অনেক হুযুন | 

প্রস্তাবনাতে মৃচ্ছকটিক শুদ্রকপ্রণীত বলিয়! নির্দেশ 
'আছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার সমুদয় অংশ বিবেচনা করিলে, 
শুদ্রক রাজার গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত 
হয়। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, “গজেক্দ্রগমনঃ চকোর- 
নয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর, অগাধবুদ্ধিশীলী 








(85) লিল নঈবস্তব্ভ দু জউযশি ঘাছিন্। 
লিন ০] হঙ্গন্ূন স্মৃন্ঘা নু মতি মনিজ্সনি ॥ 
স্মরুঙ্গী নান শীকাব্যাপিদ: বিশ্ববন্মন: 
লঘালু বলশল্‌ দাপক্দানূ নত্ভিনান্‌ মী ক্কলিজ্মনি ॥ 
ন্ত্বিনামা ঘলাহাচস বস্থান পুলহাদন্তঃ। 
বনক্জিস বন্হ্্ কামিক্হনলই ॥ 
নলিহ্দর ন নন্হহাভ্যন্ সাহাবী গ্ান্‌ স্নিজ্অনি । 
হাজনীপ বঙ্মঘাদনিনৃন্ি অ$নিন্বখ্ধন ॥ 
ননক্ভিঘু বস্তু ঘনতব্ৰান্অরখিনীদু ন্্ব। 
ননিজ্গী হিদ্গনাবিন্সী হাভস' বী$ল দবস্যন ॥ 
ক্নারিক্াখণড যুগব্যবস্থাধ্যায় । 
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শৃদ্রক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন” (১৯)। “শুদ্রক স্বীয় 
পুক্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাসমাঁরোছে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎনর দশ দিবস 
আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিরাছেন”(২০)। শুদ্ধ 
রাজা, কবি ও অগ্াধরুদ্ধিশীলী হইয়া, গজেব্দ্রগমন, 
চকৌরনয়ন, পুর্ণচন্দ্রবদন, স্ুঘটিতকলেবর ইত্যাদি বিশেষণ 
দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন করিবেন, সম্ভব বোধ 
হয় না। বিশেষতঃ এক শত বৎসর দশ দিব আহুঃ 
লাভ করিয়া, অগ্ষিপ্রবেশ দ্বার স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় 
স্বগ্রন্থে নির্দেশ করা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পারে 
না। ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাঁইতে 
পারে, মৃচ্ছকটিক শুদ্রক রাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্তাৰ- 
নাংশ শুত্রকের মৃত্যুর পর অন্য বারা রচিত ও মৃচ্ছকটিকে 
যোজিত হইয়াছে । কিন্তু, প্রস্তাবনা ও নাটকের রনচনার 
এরূপ দৌঁসাদৃশ্য যে এই ছুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর মুখ 
হুইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া ছুর্ঘট। বিশেষতঃ) 
প্রস্তাবনা গ্রন্থ্কর্তী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, 
এরূপ ব্যবহ্থার অদৃষ্টচর ও অক্রুতপুর্ব্ব॥ সংঙ্ক'ত নাটকের 
(৫5) হ্ননৃক্ধনিঃ: কিন্ত 
ন্িহইল্রমবিস্বত্ীহনিল: দহিদুক্ন্ত্তত্ স্তালিতনতস্ব। 
ভ্বিজন্ত্যরন: বিন মূলর সিন: স্ুভুজে কন্গলাঘ নন: | 


(২০) বালান ঝীক্য ক দহন্দঘভরঈলাস্বরিছিল ঈচ্ছা । 
ঝন্ঞনা ব্বান্তঃ মৃনাজ্হ' কৃহহিনিবন্তিন স্বুরুক্জী$বিন মিঃ ॥ 
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প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহ! অন্য ব্যক্তি বারা 
সঙ্কলিত হওয়া কোনও ক্রমে সম্ভব বোধ হয় না। 


মুদ্রারাক্ষস। 


মুদ্রারাক্ষদ বিশীখদেবপ্রণীত। প্রস্তাবনায় নির্দিষ্ট 
আছে, বিশীখদেব রাজার পুভ্র। বিশাখ সৎকবি ও সং- 
হক তরচনা বিষয়ে অতি প্রবীন ছিলেন। কিন্তু তাহার রচন। 
সম্যক প্রাঞ্জল ও ললিত নহে । যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষম এক 
অত্যুত্য নাটক। চাণক্য, নন্দবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, 
চন্দ্রগুগ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন । 
কিন্তু রাজ্যত্রউ নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষদ অত্যন্ত প্রভু- 
পরায়ণ ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীর ছিলেন ॥। তিনি চন্ড্র- 
গুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয় 
নাঃ এই নিষিত্ত চাঁণক্য, স্বীয় অসাধারণ কৌঁশলে ও 
নতি প্রভাবে, রাঁক্ষসকে চক্দ্রগুপ্ডের প্রধান অমাত্যের পদ 
স্বীকার করাঁন। এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে সুন্দর রূপে 
বমিত হুইয়াছে। 


[৮০ এ] 
বেণীসংহার। 


বেণীসংহার ভট্টনারায়ণগ্রণীত। এরূপ কিংবদন্তী 
আছে, রাজ। আদিশুর কান্যকুজ হইতে গোঁড়দেশে যে 
পঞ্চ ব্রান্ষণ আনয়ন করেন, ভউনারায়ণ তাহাদের মধ্যে 
এক জন। এই নখটক ন1টকের প্রায় সমুদয় লক্ষণে অলঙ্কৃত। 
সাহিত্য দর্পণের বষ্ঠপরিচ্ছেদে, নাটক সংক্রান্ত বিষয়ের 
উদাহরণ প্রদর্শনের নিষিত্ত, বেণীসংহা'র হইতে যত উদ্ধত 
হইয়াছে, অন্য কোনও নাঁটক হইতে তত নছে। কিন্তু ভ্- 
নারায়ণের রচন। প্রাচীন কবিদের রচনার ন্যায় মনো- 
হারিণী নহে। রচনার ন্যুনতা প্রঘুক্তই বেণীসংহা'র, 
নাটকের সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত হইয়াও, কাব্য অংশে 
শকুস্তুলা, রক্কাবলী, উত্তরচরিত, যৃক্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস 
প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যুন। বেশীদংহাঁর বীররসার্িত 
নাটক। ইহাতে কুকপাওবযুদ্ধ বর্ণিত হুইয়াছে। স্থানে 
স্থঁনে বীর ও ককণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও 
উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে। 

এ সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃত ভাষায় 
তদ্/তিরিক্ত অনেক নাটক আছে; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে 
সে সকলের উল্লেখ কর! গেল না। সমুদয়ে বিরাশি খানি 
নাটকের নাম পাওয়া শিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশ খানি 
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মাত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাতঃ অবশিষ্ট সকলের 
দশরূপকে ও সাহিত্য দর্পণে উল্লেখ আছে, এবং 
উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিভ, অনেকেরই কোনও কোনও 
অংশ উদ্ধত হুইয়াছে। কুন্দমাঁলা, উদাত্তরাঘব, 
বাঁলরামায়ণ প্রতি কতিপয় নাটকের উদ্ধত অংশ 
দর্শনে বোধ হয়, এ সকল নাটক অত্যুত্রু$ । 





উপাখ্যান । 


গণ্পচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষার নিমিতৃ, মনুষ্য, 
পণ্ড, পক্ষীর কপ্পিত বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ 
আছে, অথবা গ্রন্থকর্তীরা স্বেচ্ছা অনুসারে নান! (লধকিক 
ও অলোঁকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিরা- 
ছেন, ভারতববীয়ি পও্ডিতের1 উহ্বাদিগকেও কাব্য নামে 
নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু” কি কথাযোজনা, কি রচনা, 
কি বর্ণনা, কৌনও অংশেই উনারা কাব্যনামের যোগ্য 
নহে । সংস্কত উপাখ্য'নগ্রন্থ কেবল গদ্য, কেবল পদ্য, ও 
গদ্য পদ্য উভয়াত্মক আছে। কিন্তু তাহারা প্ররুত রূপে 
কাব্যশ্রেণীতে পরিগণিত হুইতে পারে পা । এই নিমিত্ত 
কাব্যস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা যার নাই। উপাখ্যানের 
মধ্যে যে কয়েক খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদের 
বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হুইতেছে। 


[ ৮২ ] 
পঞ্চতন্্ ও হিতোপদেশ। 


পঞ্চতন্ত্ের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্প$ট বোধ হয়, উহা 
অতি প্রাটীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া উহার রচনা অত্যন্ত 
সরল। এরূপ সরল নংস্কত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় 
না। পঞ্চতন্ত্রের প্রাটীনত্ব ও তন্নিবন্ধন সরলতব ব্যতীত 
আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নছে। রচনার মাধুর্য 
নাই, কথাযোজনার চাতুর্ধ্য নাই; অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে 
বহুতর অনার ও অনশ্বদ্ধ কথ! আছে। বোধ হয়, কোনও 
বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত 
হইয়া আছে; অন্ত অন্য গ্রন্থের স্যারঃ সচরাচর জব্ধত্র 
প্রচলিত নহে । লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ, পঞ্চতন্ত্রের স্থানের 
স্থানের পাঠ এমন অপভ্রংশিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থবোধ 
ও তাতপর্য্য গ্রহ হওরা দুর্ঘট। পঞ্চতন্ত্রে বিষুঃশর্্মা বক্তা 
রাজপুক্রণণ শ্রোতা এই প্রণালীতে, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর 
উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিউ হুইয়াছে। ইয়রোপীয় 
সংস্কতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে পাঁরস, আরব, হইয়ুরোপ 
প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। 

হিতোপদেশকত্তী গ্রন্থ রক্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চ- 
তলের ও অন্যান্য গ্রন্থের দার সঙ্কলন করিয়ঃ লিখিতে 
আরম্ভ করিলাম (২১)। বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চ- 


(২৪) দস্ত্বনল্নান্বাঘান্মব্কার্জন্মাহাজজ্স ভ্হ্যন। 


[৮৩] 


তন্ত্রের প্রতিরূপ স্বরূপ । পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই 
হিতোপদেশে লক্ষিত হয় । বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা 
হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিং গাট, এবং প্রস্তুত বিষয়ের 
বৈশদ্য অথবা দুটীকরণ বাসনায়, নানা প্রাধাণিক গ্রন্থ 
হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক 
অধিক উদ্ধত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্তার সম্যক লহ্মদয়- 
তার অসস্ভাব প্রযুক্ত, অনেক স্থলেই ভদ্বাত শ্লোক সকল 
অসংলগ্ন হইয়! উঠিয়াছে ; সেই সেই স্থলে প্রক্ত বিষয়ের 
সহিত এ সকল শ্লোকের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া 
বায় না। গ্রন্থকর্তী লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালক- 
দিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি (২২)। কিন্তু, মধ্যে মধ্যে 
আদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে । 
বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, 
কি বুঝিরা, গ্রন্থকর্তী এ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সন্কলন 
করিলেন, বলিতে পারা যায় না। 

কোন ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচন] করিয়া 
ছেন, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকে বিঞুশম্মীকে এই 
উত্তয গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন? কিন্তু তাহার কোনও 
প্রমাণ নাই। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষুঃশর্মা বক্তা, 
রাজপুত্্রগণ শ্রোতা; বোধ হয়, তদ্দর্শনেই বিঝুঃশর্মা 
(২২) হল লাজন ভবন: অদাতী নাল্যঘা স্ল। 

নঘাক্জন্বন নাল্লানা লীনিষ্মতৃক্তি ছল ॥ 


৮৪ 4 


গ্রন্থকর্তী বলিয়া তাহাদের ভ্রান্তি জন্মিরা থাকিবেক । এই 
হুহ গ্রন্থ আগ্্যোপান্ত গন্ভে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রন্থা- 
স্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লল্লুলাল হিতোপদেশকে 
নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত. বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন (২৩)। 
কিন্তু, তাহার কোনও গ্ামাণ পাওয়া যায় না। 


পাপা শশা 


কথানরিৎসাগর। 


কথাসরিৎসাগর সোযদেবভট্টপ্রণীত। উহ্থা অতি বৃহৎ 
পুস্তক। সোমদেৰ স্বগ্রস্থের শেষে লিখিয়াঁছেন, কম্মীরের 
অধিপতি অনস্তদেবের মহ্িধী ুর্য্যবতীর চিত্তরবিনোদ সপ্পা- 
দনের নিমিত্ত, আমি এই গ্রন্থ রচনা কাঁরলাম। কহলণ- 
রাজতরঙ্গিণার সপ্তম তরঙ্জে অনস্তদেব ও সুর্য্যবতীর বৃত্তাস্ত 
আছে । রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে, অনস্তদেব কিঞ্চিৎ 
অধিক আট শত বৎসর পূর্বে, কশ্মীরমণ্লের সিংহাসনে 
অবিরূঢ হুইয়াছিলেন ৷ তদনুসারেঃ সোমদেবের কথাসরিৎ- 
সাগর আট শত বৎসরের পুস্তক। এই অনস্তদে বরত্বাবলী- 
কর্তা শ্রীহর্দেবের পিতামহ । কথাসরিৎসাগরে যে সমস্ত 
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(২ই) ভ্াঙ্্র ঘঈ স্সীনাহাযঘা দভির বঈ লীনিহ্যা্জনি বঁ 
জশালিক্দী বব্সন্ত জহি, বন্ধন হন্জ ব্লক নলা বাজী 
লাল ক্কিনীদক্ঘ ঘহ্ী। রাঁজনীতি। 





[ ৮৫ 


উপাখ্যান আছে, তাহা তাছৃশ মনোহর নছে। এ সমুদয় 
কেবল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ । অলৌকিক 
ও অদ্ভুত বৃত্তাস্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয় 
মনোহর ছিল, ক্স্ত এক্ষণে আর তাহাদের তাদশ চমৎ- 
কারজনকত্ব নাই । সোষদেবের লিখন অনুসারে বোঁধ হ্ই- 
তেছে, বৃহতৎ্কথা নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ ছিল, 
তিনি তাহীর সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আগ্তো- 
পাস্ত পদ্যে রচিত। 


(ভি যর 


বহুবিস্তৃভত জংস্ক,ত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রস্থ 
আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হুইল। 
সংস্ক,ত কবিরা আদিরস, ককণরস ও শাস্তরস সংক্রান্ত ষে 
সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! যেরূপ মনোহর, তাহাদের 
হাঁস্তঃ বীর, ভয়ানক প্রত্ৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণন তাদুশ 
মনোহর নহে । ফলত? তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে 
যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, ওজন্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ 
নিপুণ নছেন। নারক নায়িকার প্রথমদর্শন, পূর্বরাগ, 
মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপ্বন, বসস্তঃ লতা, 
পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরুপ হৃদয়গ্রাহিণী $ যুদ্ধ, ভয়, 
পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা, তদনুযাঁরিনী নহে। 


[ ৮৬ 
উপসহহার। 


০৭ 


সংস্কৃত ভাষা ও সংস্ক,ত সাহিত্যশীস্ত্রের..বিষয় 
সঙ্কষেপে উল্লিখিত হইল । অনেকে সংক্ষ.ত ভাঁষাঁর অন্ু- 
নীলন একাস্ত অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই 
নিমিত্ত, সংস্ক,ত ভাবার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে 
কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়! প্রস্তাব সমাপন করিব । 

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নানা ফল। ইয়ুরোপে শব- 
বিষ্ভার যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কুত ভাষার অন্ু- 
শীলন তাহার মূল। ইয়রোপীয় পত্ডিতেরা সংস্কূত ভাষার 
অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাবার মুলনিণয়, স্বরূপপরি- 
জ্ঞান ও মর্মোভ্তেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথিবী 
যে নান! মানবজাতির আবাসম্থান, তাহাদের কে কোন 
শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন দেশের আদিম নিবানী লোক, 
কে কোন প্রদেশ হুইতে আনিয়া কোন প্রদেশে বান 
করিয়াছে ; হত্যাদি নির্ধারণ করিতে আরস্ত করিয়াছেন । 
কিন্তু, ই্য়ুরোপীয় শব্দবিষ্তা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়ত। 
প্রাপ্ত হয়,নাই, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিল১ এই নিমিত্তইঃ ডাক্তর মোক্ষ মুলর 
সংস্ক'ত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। 


[৮৭ এ 


দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান 
ফল এই যে, ইদানীস্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা 
প্রভৃতি যে সকল ভাবা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহীরে 
প্রচলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহ্য়াছে ॥ 
ইহা একপ্রকার বিধিনির্ধন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিরাছে যে, 
ভুরি পরিমাণে সংক্কত কথা লইয়া এ সকল ভাষায় 
সম্িবেশিত না করিলে, তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি 
সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কূত ভাষায় 
সম্পূর্ণরূপ বুুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও 
মতে সম্ভাবিত নহে । ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হুই- 
বেক, ভারতবর্ধায় সর্বসাধারণ লোক বিষ্ভান্ুশীলনের ফল- 
ভোগী না হইলে, তাহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্রন্জঢ 
কুসংস্কারের সমূলে উন্মুলম হুইবেক না) এবং হিন্দী, 
বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে 
দ্বারত্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিষ্তানুশীলন সম্পন্ন 
হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোনও ভাষা 
হুইতে পুরারৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি এ সকল প্রচলিত 
ভাবায় স্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক । কিন্তু” সংস্ক,ত না 
জানিলে, কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া, আধা যে এ মহোপ- 
কারক গুৰকতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, হুহা কোনও 
মতে সস্তাবিত নহে । টি 
তৃতীয়ত পূর্বকালীন লৌকদিের আগার, ব্যবহার, 
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ব্লীতি, নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় 
সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যাজ্ঞেয। ইহ] বোধ হয়, সকলেই 
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্য অন্য দেশ সংক্রান্ত এই 
সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বার অবগত হওয়! 
যায়। অংস্কত ভাষায়, রাজতরকঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত 
পুরারৃত্ত গ্রন্থ এক খাঁনিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই বহু- 
বিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কশ্মীরের পুরারৃত্ত 
মাত্র সঙ্কালিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরারৃতও সর্বসাধারণ 
লোক সংক্রান্ত ন্থে। কে কোন সময়ে নিংহাসনে আরো- 
হণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন 
করিয়াছিলেন, কে কোন লময়ে পিংহাসনভ্রষ্ট হুইয়া- 
ছিলেন, কে কাঁহাকে নিংহথাসনভ্র করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে 
রাজ্যাম্পদ অধিকাঁর করিয়াছিলেন + এইরূপ, কেবল রাঁজা- 
দিগের বৃত্তীস্ত মাত্র সঙ্কালিত হইয়াছে । সুতরাং, প্ররুত 
পুরার্ত্তের নিতান্ত অসস্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, 
ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, 
পূর্বকালীন ভারতবরধীয়দিগের আচার ব্যবস্থার প্রস্ঠৃতি 
পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই। 

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে 
মসীমোদ, যে উপকার, যে উপদেশ লব্ধ হইয়া থাকে, 
সংস্কত সাহিত্যশান্ত্র সেই আযোদ, সেই উপকার, সেই 
উপদেশ প্রদানে অনমর্থ নছে। 
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এই সমস্ত সংস্ক'ত ভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ। 

এক্ষণে, এতদ্দেশে যাহার! লেখা পড়ার চর্চা করিয়া 
থাকেন, তীহারা ষে এইরূপ মহ্বোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার 
অনুশীলনে একাস্ত উপেক্ষা করেন, ইহ! অণ্প আক্ষেপের 
বিষয় নহে। 


লম্পুরণ 
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